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কলিকাতা ১৩নং কর্ণওয়।লিস্‌ বু ব্রাহ্মমিশন্‌ যন্ত্রে 
শ্রীকার্তিকচন্ত্র দত্ত কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। 





১২৯৫ বঙ্গাব। 


ভূমিক1। 


৩৯০, 
0 সী 0 


বিগত ঘাঁদশ বর্ষ সময়কে ব্গসাহিত্যের এক নবযুগ বলা, 
যাইতে গারে। এই সময় মধ্যে বঙ্গভাষ। ও বাঙ্গালা কবিতা 
অসাধারণ প্রসার লাভ করিয়াছে । এই সময় মধ্যে বঙ্গের,স্ুকবি 
ও স্থলেখকগণ নানা! আভরণে মাতৃভাষাকে সুসজ্জিত করিয়!- 
ছেন। এই সমন্ন মধ্যে এই ক্ষুদ্র হদয়েও সময়ে সময়ে যে 
সকল ভাবের উদয় হইয়াছে, তাহার অধিকাংশই কবিতায় 
পরিণত হইয়াছে; এই মিত্রকাব্য মেই সকল কবিতার সংগ্রহ 
মাত্র। মিত্রকাব্ের ভূমিকার ইহার অতিরিক্ত আঁম'র আর 
কিছুই বলিবার নাই। 
'. কতিপন্» বৎসর পূর্বের মিত্রকাব্য ক্ষুদ্রাকারে প্রচারিত 
হইয়াছিল; বঙ্গের সাহিত্য-সমাঁজ তখনই ইহার প্রতি আশ।- 
তীত স্নেহ প্রদর্শন করিয়াছিলেন। আশা করি মিত্রকাব্যের 
কলেবর বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্য-সমাজের স্নেহের পরিমাণও 
বৃদ্ধি পাইবে। 
আর একটা কথা বলিলেই সকল কথ! বল। হয়। *“মিতো- 
গাধিক গ্রন্থকারের কাব্য” না বুঝিয়া পাঠকগণ মিত্রকাব্য 
অর্থে যদি “মিত্রাক্ষরে লিখিত কাব্য” বুঝেন, তাহা হইলেই 
“ আমার অতিপ্রা়ান্থূপ অর্থ করা হইবে। ইতি-- 
কলিকাতা, ১লা বৈশাখ ১২৯৫ । আনন্দচন্দ্র মিত্র । 
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বন্দনা । 


হে মাতঃ কবিতেশ্বরি রেখে দানে তব পদে, 
তভরদা কেবল পদ বিপদ সুখ নম্পদে, 
নাহি মাতঃ জ্ঞান বুদ্ধি, 
নাহি মাতঃ অন্তঃগুদ্ধি 
নন্বদ্ধি কেবল তব দর মাত্র হে বরদে। 


কেঁহ যুগ যুগান্তর ধ্যানে মুগ্ধ রাঙা পদে, 
কেহ পুজে স্বুগমদে মাখাইয়া কোকনদে ; 
নাহি মাত্র হেন শক্তি, , 
দীন তবু হীনভক্তি, 
পতঙ্গ পশিতে কু পারে কি গে। পুণ্যহুদে ? 


কি গা'ব মহত্ব তব, আমি ভ্রান্ত ভ্রান্তিমদে ; 
মক্ষিকা বুবিবে কিনে কি শোভা নবনীরদে ? 
প্রভাকর-প্রভ। মাতঃ ধরে কভু কি গোম্পদে! 





চা 














লইয়া মধুর বাঁশি, 
উষার পশ্চাতে হানি, 
ধীরে ধীরে আইলেন আশা! সুহানিনী; 
মধুর মন্থর গতি, 
মধুর মুখের জ্যোতি, 
মধুর নয়ন-কোণে মধুর চাহনি! 
২ 
অরুণ-কিরণ-রেখা, 
অন্তরীক্ষে দিলে দেখা, 
আলস্ত আধার যথ। দুরে চলে যায়ঃ 
হেরি নে লৌন্দর্যয রাশি, 
আনন্দ নারে ভানি, 
কলকঠে বিহঙ্গেরা কত শীত গায়; 


১০. 


মিত্রকাব্য। 


৩ 
কবির হৃদয়-ঘারে, 
বনিলেন আলে! ক'রে, 
সহজ অরুণ রূপে সুর-পিমন্তিনী ; 
ভুলিয়া মধুর তান, 
মাতায়ে কবির প্রাণ, 
গাইল ললিত স্বরে স্বৃতনপ্রীবনী-- 
| ৪ 
*__-উঠ উঠ ত্বর1 করি, 
মোহনিজ্রা পরিহরি, 
অচেতন ম্পন্দহীন থাকিওনা আরও 
প্রক্কৃতি মধুর অতি, 
হাধবিতেছে বস্গুমতি, 
উষার আলোক করে অমিয় নার । 
& 
চলেছে প্রভাত বায়, 
বিহঙ্গ আকাশে ধায়, 
বিধাতার শ্ঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ঃ 
আলম গুদাস্তয ফেলে, 
কর্মক্ষেত্রে ধাও চলে, 
জীবনের মহাবত করহ সাধন ।-*” 


মিদ্রকাব্য। ১১ 


ু 
শুনিয়। মধুর গান, 
মোহিত কবির প্রাণ, 
হৃদি-নরোবরে উঠে আঁনন্দলহরা ! 
উল্লাসে মেলিতে আঁখি, 
আপনার অঙ্গ ঢাকি, * 
বিদ্যুতের মত আশ দুরে গেল! চলি। 
৭ 
কবির হদয় ঘার, 
পুনঃ হলো অন্ধকার, 
হরিষ বিষাদে কবি বিচলিত মন; 
আবার শুনে সে শীত, 
নহে মাত্র পুলকিত, 
কহিল। আশারে ক্রোধে কবিয়৷ তর্জন--- 
৮ 
বুঝেছি বুঝেছি এবে, 
মধুর নংগীত রবে, 
তুললা'তে এনেছ আশা! আর কেহ নয়? 
দূর হও মায়াবিন্ি, 
তোমারে ভালই জানি, 
সম্পদের দাখী তুমি বিপদের নয়। 


মিত্রকাব্য। 


৯ 
পরাধীন স্বত দেশে, 
রোগ শোক অন্নক্লেশে, 
পাপ তাপে শ্বলে মরি দিবৰ যামিনী; 
কত কথ! কানে কানে, 
বলেছিলি সংগোপনে, 
মনে কি পড়েনা তোর বিশ্বাসঘাতিনি ? 
, র্ 
মরীচিকা মরুভূমে, 
পথিকেরে ফেলি ভমে, 
দুরে সরে গিয়ে করে সৌন্দর্য্য বিস্তার ; 
'ভুলা"য়ে মধুর রবে, 
নির্ধোধ মানব নবে, 
শেষে দাও ফাকি, এই ব্যভার তোমার !--* 
১ 
আবার কহিল আশা, 
মধুর মধুর ভাষা, 
সহকার-শাখে যেন অদৃশ্য পাপিয়। 
“ হাওর্নী নিরাশ এত, 
দুর্ধল ভীরুর মত, 
জীবনের পথে এই মন্প্রাম দেখিয়। | 


মিত্রকাব্য। ১৩ 


. ১ 
দুই বার দশ বার, 
ন! হয় শতেক বার 

হয়েছ রিফল-আশ, তাতে কেন ভীত? 
জীবন বঞ্চন। নয়, 
হইবে সত্যের জয়, 

বিধাত। মঙ্গলময়, জানিও নিশ্চিত । 

৬৩ 

কেন এত দীন হীন ? 
রবেনা দুঃখের দিন, 

চিরদিন কুজ্ঝটিক। থাকেন! আকাশে, 
শ্রাবণের ধার শেষে, 
সুখের শরৎ আবে, 

অমানিশা অবদানে সুধাৎশু প্রকাশে । 

১৪ 

শোন নি কি ইতিহাসে, 
কত দুঃখ কত র্লেশে 

পাওবের। জিনেছিল কুরুক্ষেত্র রণ; 
অশোকের বনেদদীতা, 
রক্ষপদে প্রপীড়িতা, 

ধঙ্মবলে পেয়েছিল পতির মিলন ? 


সউ. 


মিত্রকাব্য। 


১৬: 
এ বেরুটন.জাতি, . 
যাহার বীরত্ব ভাতি, 
হয়েছে দিগন্তময় অমর-বানন * 
রোমক নম্মাণ আর, 
ওল্ন্দাজ দিনেমার, 
করিয়াছে কতবার তাদের লাঞ্ছনা । 
| ৯৬ 
উঠ উঠ ত্বরা করি, 
উঠ শয্যা পরিহরি, 
বিধাতার শৃঙ্গনাদ করহ শ্রবণ ; 
কর্্ম-ক্ষেত্রে যাও চলে, 
আলম্ত গুদাঁন্য ফেলে, 
জীবনের মহাত্রত করহু সাধন ।--” 
১৭ 
শুনিয়া আশার গীত, 
সান্ত হলে! কবি-চিতঃ 
আশার আদেশে কবি মেলিয়া নয়ন, 
দেখিলা নুতন ছবি, 
নুতন সুধাৎশু রবি, 
দে এক নূতন রাজ্য নয়নরগন | 


মিত্রকাব্য। ১৫ 


১ 
দীপ্তিময় নভোম্থল, 
সুশ্যামল ধরাঁতিল, 
গঙ্গা ব্রহ্মপুত্র বহে কণক-লহরী ; 
নূতন মানবজাতি, 

(নৃতন মুখের জ্যোতি ) 
রয়েছে ভারত ভূমি পরিপূর্ণ করি । 
১৯ 

উত্তরেতে হিমগিরি, 
হানিতেছে ধীরি ধীরি, 
পাদমুলে বমিয়াছে সাধক সহজ £ 
নাধিতেছে জ্ঞান ধর্ম, 
যোগ ভক্তি আর কর্ম, 
নুতন নূতন তত্ব কহিছে অজভ্র। 
২. 
পুরব পশ্চিমে কিবা, 
হয়েছে অপূর্ব শোভা, 
বীরমদে ধাইতেছে লক্ষ লক্ষ নেন; 
জয়মাল্য বেধে ঘাথে, 
শান্তির নিশান হাতে, 
গ্রাইছে ভারত যশ যত বীরাঙ্গনা! | 


১৬ 


মিত্রকাবা। 
২১ 
দক্ষিণে সমুদ্রজলে, 
ছুটিতেছে দলে দলে, 
পোত যত নখম লেখা বাঙ্গালা অক্ষরে, 
বাঙ্গাল৷ ভাষার গ্রন্থ 
কৃত বছে নাহি অন্ত, 
ভারতের পণ্য যত বহে থরে থরে। 
- ২২ 
মধ্যদেশে বিন্ধ্যাচল, 
পরম শ্রীতির স্থল, 
কীর্তির মন্দির তথা উঠেছে আকাশে $. 
বসেছেন তার মাঝে, 
কণক-নরোজ-রাজে, 
ভারতের রাজ-লন্ষ্ী পরম হরষে। 
২৩ 
নান! দিক দেশ হতে, 
নানা রদ্বু লয়ে হাতে, 
আমিতেছে কত লোক ন! যায় গণন; 
বীর, কি, দার্শনিক, 
বণিক কি বৈজ্ঞানিক, 
স্বহন্তে দেবীরে দবে করিছে অঙ্চন। 


মিত্রকাব্য। ১৭ 


২ 
আবার কহিল! আশা, 
মধুর মধুর ভাষা, 
“-এই যে সুন্দর দৃশ্য দেখ কবিবর, 
এ নব কল্পনা নয়, 
হবে সত্য সমুদয়, 
ভারতের ভবিষ্যৎ এমনি সুন্দর ৷ 
চি 
চলেছে প্রভাত বায় 
বিহঙ্গ আকাশে ধায়, 
বিধাতার শৃক্গনাদ করহ শ্রবণ ঃ 
আলস্য গুদান্য ফেলে, 
কর্মম-ক্ষেত্রে যাও চলে, 
জীবনের মহাব্রত করহ নাধন।* 


টি টিসি 


ভারত-মঙ্গল। 


(বসন্তে স্বপ্ন ) 


বাঞ্জায়ে মোহন বীণ। দেব তপোধন, 
আনন্দে অমরাবতী করিল! গমন 


১৮ 


মিত্রকাব্য। 


বামে শচী দোহাথিনীস_শশী সঙ্গে সৌদামিনী, 
যথ শোঁভে সুরপতি সহ সুরগণ , 

--অতুল বানবনভা, ভূতলম্বপন !- 

| ২ 

দেবর্ষি কহিল গিয়া ত্রিদশের দলে 
“উত্নব আমোদে আজ মজহ নকলে, 

হান্য মুখে দেবমাতা,_- কহিলেন এ বারতা! 
(ধোয়াও অমরাবতী মন্দাকিনী জলে) 
ভারত হবেন রাঁণী অবনীমণ্ডলে ।” 

৩ 

উঠিল অমরবাদ্য অমরনগরে, 
শোভিল অমরপুরি পারিজাতথরে ; 

দেবর্ধি বাজান বীণা; তাধিয়। তাধিয়। ধিনা, 
মুরজ মন্দিরা বাজে বিদ্যাধরী করে; 
পুরিল নকল বিশ্ব সঙ্গীতের স্বরে । 

(এক তান) 

শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাঁওরে 
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণভরে গাওরে , 

আন শিঙ্ষ তূরী ভেরী, শস্ব ঘণ্টা ত্বরা করি, 
মধুর মন্দিরা আর ম্দঙ্গ বাঁজীওরে, .. 
ভারতমঙ্গলগীত একবার গাওরে । 


মিত্রকাব্য। ১৯ 
এন 
কি শুনি কি শুনি এ আনন্দের ধুম ! 
মরু ভূমে ফুটিল কি অকাল-কুসুম ? 
ওইযে জননী এসে,  দেখ। দিলা হেসে হেলে, 
রাজরাণী বেশে আহা উজলিয়া ভূম ! 
জাগরে ভারতবানি ত্যজ ঘোর*ঘুম। 
পে 
ধরণী ধরেছে কিবা আনন্দমূরতি ! 
বিমল অন্বরকো'লে খেলে দিনপতি, 
ভ্রমর কোকিল গায়, শুনে প্রাণ উড়ে যায়, 
স্নুল তরঙ্গে রঙ্গে বহে স্বুগতি ; 
উঠরে উঠরে ভাই ভারত সমস্ততি ৷ 
ঙঙ 
আনন্দে মায়েরে লয়ে চল দবে যাই হে, 
হিমাদ্রির হেমকুটে যতনে বসাই হে; 
পিন্ধু আর ভাগীরঘী, গোদাঁবরী নরম্বতী, 
নর্্মদা! কাবেরী জলে কন্তুরী মিশাই হে». 
ভারত কলঙ্ক যত তাহাতে ধোয়াই হে। 
€এঁক তন) 
শুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বর! করি যাওরে, 
ভারতমঙ্গল-শীত প্রাণ ভরে গাওরে ॥ 
সহ 


মিত্রকাব্য। 


আন শি তুরী ভেরী, শঙ্থ ঘণ্ট। ত্বরা করি 


মধুর মন্দিরা আর হ্বদরঙ্গ বাজাওরে । 
ভারতমঙ্গল-গশীত একবার গ্রাওরে । 
৭ টু 
কাশী কাঞ্চি নবদ্বীপ নব পরিহরি, 
এন যত স্মাধ্যস্ূত এস ত্বরা করি, 
সবে মিলে এক তানে, মত্ত হও বেদগানে, 
সুভক্ষণে ভারতেরে অভিষেক করি, 
এন যত আর্্যসুত এস ত্বর। করি । 
৮ 
কোথ। মহারাষ্্রী কোথ। সিন্ধু রাজস্থান, 
বীর বেশে বীর বন্দ করহ প্রস্থান, 
এস যত বার বালা, যতনে গাঁথহ মালা, 
জাতি যু মল্লিকায়__মধুর আধান-_ 
ভারতের কণ্ঠে আসি করহ প্রদান; 
| ৯ 
দাসত্ব ছাড়িয়া! এস বঙ্গবাসী যত, 
ভ্রিয়মান। বঙ্গবাল লজ্জাবতী মত, 
চারুশীল! পতিত্রতা, সরলতা পবিত্রত। 
প্রীতি উপহারে আমি পুজহ নিয়ত, 
ভারতের রাও পদ দেখি মনোমত । 


মিত্রকাব্য। ন্‌ ২১ 


€(এঁক:তান) 
গুভক্ষণ যায় বয়ে ত্বরা করি যাওরে, 
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে গাওরে, 
আন শিক্গ তুরী ভেরী, "শঙ ঘণ্টা ত্বর। করি, 
মধুর মন্দিরা আর স্বদঙ্গ বাজাওরে, 
ভারতমঙ্গল-গীত প্রাণভরে ওরে | 
ক ও 
শুভক্ষণে শুভযাত্রা কর শীন্ করে, 
“জয় ভারতের জয়” ! গাও সমস্বরে, 
উঠ উঠ উঠ রথে, কুনুম ছড়াও পথে 
শাস্তির নিশান শুভ্র উঠাও অস্বরে, 
“জয় ভারতের জয়” ! লিখ তার পরে। 
১ | 
ধোয়াও সকল স্থান গোলাপী আতরে, 
সাজাও কুসুমথর প্রতি ঘরে ঘরে, 
অগুরু চন্দন যত, মাখ তাতে মনোমত, 
ঢাল ভুগ্ধ স্বত মধু হেমকুস্ত ভরে, 
দেখিয়া লাগুক ত্রান দেবাসুর নরে। 
১২ 
নব নব রাগ তানে গাঁথি শীতহার, 
মায়ের চরণে নবে দাও উপহার, 


২২ মিত্রকাব্য। 


মধুর পঞ্চমে গ্রাও, .  অন্বর পুরিয়া দাও, 
পাখোয়াজে মিশাইয়া সাঁরঙ্গ সেতার, 
গাও রবে কুতুহলে বসন্ত-বাহার । (১) 

(এক তান) 

ভক্ষণ যাঁয় বয়ে ত্বরা করি যাওরে, 
ভারতমঙ্গলগীত প্রাণ ভরে গাঁওরে, 

আন শিঙ্গ! তুরী ভেরী, শস্ব ঘণ্টা ত্বরা করি, 
মধুর মন্দিরা আর ম্বদ্গ বাজ1ওরে, 
ভারতমঙ্গল-গীত একবার গাঁওরে ! 


সতী মাহাত্য। 
বাজে বীশরি, মধুর স্ুরবে, 
যে নুতন গীত বঙ্গবানী কবে 
শোনে নাই, তাহা শুনারে আজ 
ন| জানিস যদি তুলিতে সুতান, 
ন। বুঝি যদি রাগ তাল মান, 
আপনার রবে বাজ.রে বাজ. ! 

২ 

কাব্য-রঙগ-ভূমি হায় সে ইতালী! 
হোরেন্‌, দাস্তে, যথা করি ফেলি, :1১) 


(১) 70999) 09069, 





মিত্রক্]ব্য ] ৩ 


পাইলেন স্থান কবিকুপ্ত-বনে 
বাজ্‌ উচ্চৈম্বরে, কেন নিরুদ্যম ? 
জানি আমি তুই বাঁশির অধম, 
. যাইতে নে দেশে ভয় কি মনে ! 
১ 
কেন লাজ ভয়? বাজ .ওরে,বাঁশি, 
তোর এ রব আমি ভালবাসি, 
আপন আনন্দে বাজ আপনে ড় 
বাজে যবে বীণা! বাগ দেবী করে, 
মধুর পঞ্চমে কোকিল কুহরে, 
রাখালের বাঁশি বাজে নাক বনে ? 
চেয়ে দেখ, ও কে একাকিনী ধনী, 
অমল কোমল সুধাংগু-ব্দনী, 
রূপের আলোকে ভুবন ভরা; 
হেন রূপরাশি আছে কি কোথায়, 
লৌদামিনী কিরে ভূতলে লুটার, 
পড়েছে কি খসে গোধুলিতার। ? 
গত 

* হেন রূপরাশি কোথা দেখি নাই, 
মরে যাই লয়ে রূপের বালাই, 


চু 





মিক্রুকাব্য। 


সরল পবিত্র বীরত্বমাখা 
কুটিল কটাক্ষ নাহি সে অপাজে, 
কুঞ্চিত কপাল চিস্তার তরঙ্গে, 
নয়ন চিবুকে চপলারেখ! ! 
শু 

সৌন্দর্য্য মাধুর্য, প্রেম, পবিত্রতা, 
প্রতিভা, গরীম।, শীলতা, ধীরতা, 
একধাঁরে আর আঁছেরে কৈ ? 
(যথা রূপ তথা কলঙ্কের রেখা, 
যথা রূপ তথা চাপল ভীরুত। ) 
রোম বীরকুলকামিনী বই। 

| ৭ 
জগতের রাণী রোম পুণ্য-স্থান, 
শৌধ্য বী্ধ্য প্রেম পুণ্যের আধান, 
দেব অংশে জন্মে যার তনয়, 
সেই কুলবালা লুক্রেশিয়া সতী, (২) 
শৌর্যবীর্ধ্যবতী ধীরা ধর্মমতি, 
যার যশো শীত জগতময় ! 


(২) 15009019, 


মিত্রকাবা। "২৫ 


৮, 

চেয়ে দেখ দেখ কি করিছে বালা, 
মাণিক হীরকে গাঁথিছে কি মালা, 
বিলম্বিত বেণী সম্মুখে রাখি? 
যেন ঝরে পড়ে চম্পকের কলি, 
তালে তালে বাল! ফেলিছে “অঙ্গুলি, 
নাচিছে নয়ন খপ্ন পাখী ! 

৯ 
নহে এ বেণী, ওষে ভীম ধনু! 
নাহি গাথে হার সাজাইতে তনু, 
হেম হীর। কিবা মণি রতনে ; 
ধন্য ধন্য তুমি রোমকনন্দিনি ! 
হৃদয় গৌরবে নদা গৌরবিনী, 
কুলমান যশ রাখ যতনে । 

ডঃ 
গাথ শরাসন, গাথ আর বার, 
ভূতলে তোমর৷ যশের ভাগ্ার, 
যশের মেখলা পরণো। অঙে। 
ছাইবে ভুবন তোমার সুরবে, 

“গুনিয়! ভুলিবে অমর মানবে, 

গাঁবে দীন কবি সুদূর বঙ্গে! 


২৬ 


মিত্রকাব্য। 


১১ 

একি দেখি, তুমি কে এলে হেথায় ? 
এ দেখি পুরুষ ! যেতেছ কোথায়? 
ফিরে ফিরে চাঁও পদ স্থির নয় % 
তন্করের মত কেন এত ভয় £ 
কেন ল্লান মুখ, চঞ্চল হৃদয়? 
এ রমণী তব বল কে হয়? 

১২ | 
যদি এ রমণী তোমার ভগিনী; 
রত্বগর্ভ। তবে তোমার জননী, 
ধরিল। জঠরে হেন রতনে ! 
পতি যদি তুমি এর ভাগ্যবান, 
ইন্দ্রের ইন্দ্রত্ব কর তুচ্ছ জ্ঞান, 
শৃত শচী তুমি ঠেল চরণে ! 

৬৩ 

একিরে একিরে ওরে দুরাচার ! 
এখনি ভাঙ্গিব মস্তক তোমার, 
ছাড়রে পাপীষ্ঠ, এ হেন উদ্যম 
সতী সাঁধবী বাঁল। বলে ধরি তারে, 
ভানাইতে চা”ন্‌ কলঙ্কসাগরে, 
দুষ্ট দুরাচার ওরে নরাধম ! 


মিত্রকাব্য। ২৭ 


১৪, 
মার্‌ খার্‌ মার্‌ এ দুরাঁচাঁরে, 
শৃগাল কুক্ক,রে খাওয়ারে উহারে, 
শত পদাঘাঁত কররে বক্ষে ; 
সতীর উপরে নীচ দৃষ্টি যার, 
সহেন! মেদিনী নে পাপীর ভার ! 
দীপ্ত করি শুল বিধাও চক্ষে ! 

১৫ 
কাদিল। রমণী--“কোথা র'লে তাত ! 
কিন্বা এ সময়ে কোথ। প্রাণনাথ ! 
রক্ষ এ বিপদে আমার গ্রাণ; 
দুষ্ট টার্কইন্‌ রোমের কলঙ্ক, (৩). 
ঘোর পাপাচারে সদা নিরাতঙ্ক, 
হরিল বিপুল কুলের মান !” 

১৬ 
বলিতে বলিতে আইল তথায়, 
দপটে গর্জিয়। হ্্যক্ষের প্রায়, 
শ্বশুর জামাতা ছুই রোমাণ ; 
পাপীর হুদয়ে উপজিল ত্রাস, 
পলাইল দূরে হয়ে উর্ধশ্বাস, 
শুহূর্তের তরে ঝাচিল প্রাণ ! 


(৩) 7810010. 


২৮ 


মিত্রকাব্য । 


,৯৭ 
কাচিলি বাঁচিলি কাচিলি এখন, 
পাপী নর।ধম শ্বাপদ দুর ন, 
কিন্ত এর দণ্ড পাবিরে পরে ॥ 
রোমাণের ক্রোধ জ্বলন্ত অগিনি, 
পূর্ণাহুতি বিন নিবে না কখনি, 
ভয়ে কম্পমান অমর নরে। 
ৃ রি 
পুণ্যময় রোম এ কলঙ্ক তার, 
রাখিলি রাখিলি ওরে ছুরাচার, 
শৌর্য বীধ্য মান ভুলিলি নব; 
রাজ। হয়ে তুই করিলি যে কাজ, 
হীনজনে তাহে ঘটে ঘোর লাজ, 
ধিক ধিক তোর রাজত্ব বিভব! 
১৯ 
অথব। ধরার এমনি বিচার, 
বৃথা অনুযোগ, বৃথ। এ ধিক্কার, 
পাপের নংনার, পাপের জয় ! 
কখনোব। হার কখন রোদন, 
কভু বুকে ছুরি কতু গস্তাষণ, 
হায়রে বসুধা কলঙ্কময় ! 


মিত্রকাবা। ২৯ 


২০ 
রূপের অনলে পোেনি যে জন, 
নেই ভাগ্যবান্‌ সুধীর স্বজন, 
গুণতি তাহার চরণতলে ! 

দেখরে সুরূপ বিরূপ হইয়া, 

গুরু শিষ্য জ্ঞান বিলোপ করিয়া, 
রাখিল কলঙ্ক শশাঙ্কভালে | “ 

২১ ও 
রূপের প্রভাবে কাব্য রামায়ণ, 
রূপের মহাত্ব্য গাঁন দ্বৈপায়ন, 
ভারত রূপের কলঙ্ক ঘোষে 
রূপের কপালে হোক বজ্রপাত, , 
সুবর্ণের য় হল ভম্মসাৎ (৪) 
রূপের বিকারে, রূপের দোষে ! 

২২ 
কি ফল হইয়া সুরূপে বিগুণ ? 
যথ! রূপ তথা থাকে যদি গুণ, 





(8) 1০5 টুম্বনার | 


মিত্রকাব্য। 


ধোণায় সোহাগ! বাখানি তারে; 
রূপবন্তী যেই নাধ্বীসতী মেই, 
হয় যদ্দি তার তুলনা ত নেই, 
রূপে অন্ধ যেই ধিকৃরে তারে ! 
৩ 
সতীর হুঙ্কারে কপিল মেদিন, 
“ধিক ধিকৃ ধিকৃ” উঠে ঘোর ধ্বনি, 
ঘরে.ঘরে রোমনগরময় ॥ 
দক্তে দন্তাথাত করিছে রোমাণ, 
গর্ভিছে রমণী নাপিনী সমান, 
শুনি টার্ক ইনের কাপে হৃদয় ! 
৪ 
নাঁজিল রোমান সমরের সাজে, 
কহিল!--“বধরে টার্কইন্‌ রাজে, 
রোমের কলঙ্ক ঘুচাও সত্বরে !” 
দুষ্ট টার্ক,ইন্‌ পেয়ে মহাভয়, 
(ভিতির ভাগার পাপীর হৃদয় !) 
পলাইল ভ্রামে নগর ছেড়ে ! 
৫ 
অমনি গঙ্জিল রোমবীরগণ, 
“মবংশে পাপীর বর নির্বানন, 


মিত্রকাব্য। ১৩১ 


রোম পুণ্যভূমে কলঙ্ক রেখা, , 
(তীর মহত্ব থাকুক অটল, 
কাপুক বীরের বীর্যে ধরাতল !) 
আর যেন কভু ন৷ দেয় দেখা |” ৪ 





পাগলা বা প্রেমোন্বাদ। 
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রি 
॥ বিষম উন্মাদ আমি হইয়াছি ভাই রে, 
এমন পাগল বুঝি আর কেহ নাই রে 
শুনেও প্রাণের কথ। কেউ প্রাণে নেয় না, 
পাগল জেনেও লোকে গায় ধুল দেয় না। 





৪। যৎকালে টাকুইন বংশ রোমের দিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিল, তখন 
নরপতি টাকুইন দ্বি এল.ডারের কোন বন্ধু তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বতবনে 
লহ যান। বন্ধুপত্বী লুক্রেশিয়ার রূপ লাবখ্যে মৃদ্ধী হইয়া টাকুইন 
অনদতিমন্রি-পরা়ণ হয়। এই বিগর্তিত অনুষ্ঠান জন্ টাকুইন বংশ রোম 
হইতে নির্বাসিত হয় এবং উত্তর কালে বিষম সংগ্রামাদি হইয়া রোমরাজ্যে 
মাধারণতন্ত্র শামন প্রণালী প্রতিষ্িত হয়। 


৩২. 


মিত্রকাব্য। 


কুটিল সংয়ারে যেই মন প্রাণ খুলেছে, 
লোকে তার অমনি পাগল নাম তুলেছে! 
বলুক পাগল লোকে তবু প্রাণ খুলিব; 
ভুলিতে কি পারি কথ? কি করিয়৷ ভুলিব £ 
হয়েছি পাল আমি ছন্দোবন্দ জানি না, 
অভিধান ব্যাকরণ আদবেই মানি না। 
সে মুখের চুম্বনগি ওষ্ঠাধারে লেগে আছে, 
নয়নের নে চাহনি দ্ুনয়ে বিধে গেছে; 
সেই সুখ আলিঙ্গন বক্ষ মাঝে পশে আছে ॥ 
প্রেমমাখা সেই স্তি প্রাণে প্রাণে মিশে গেছে! 
এক কথ! বারে বারে বলে যে এ সংসারে, 
প্রকৃত পাগল লোকে বলে থাকে তাহারে ?., 
যত কই মেই কথা ততইতা মিষ্টি লাগে, 
কহিতে কহিতে কত সুখন্বপ প্রাণে জাগে! 
কেমনে পাগল আমি হইয়াছি ভাই রে, 
একবার মন খুলে বলি শোন তাই রে। 

২ 
যেই দিন গেছিলেম যমুনার পুলিনে, 
সেই প্রেম-গতিমারে দেখিলেম নয়নে ; 
অনস্ভ আশার আত প্রাণময় বহিল, 
হৃদয়ের কাণে কাণে কে জানি কি কহিল; 


মিত্রকাব্য । *৩৩ 


পোড়া প্রাণ সে অবধি আর কিছু চায় না, 
নয়নের দ্রিঠি আর কোন দিকে যায় না, 
জীবন আকাশে যেন সুখ-তার1 উঠিল, 
উষার অ[লোকে যেন অগ্ধকা'র টুটিল; 
না জানি কি মধুরিমা এ মুখ হইতে, 
ছড়িয়! পড়িল আছ! সমুদয় জগত্ত ; 
মরু্থল নম আগে ছিল যেই জবনী, 
অনেক সুন্দর যেন হয়ে গেল তখনি ॥ 
সংসারে আনিয়া আমি কখনোঁতো হালি নি, 
স্থাবর জঙ্গমে কভু কারে ভালবাগি নি; 
সেই দিন হতে মোর মুখে হানি আইল, 
কি জানি অজ্ঞাত প্রেম ধরাতল ছাইল। 
ক্রমে ক্রমে সে যখন নয়নের কোণেতে, 
প্রাণের অনল-শিখা ঢেলে দিল গ্রাণেতে, 
অধীর হইয়। কত “আই ঢাই” করিলাম, 
পাল হইব ইহা তখনিতো বুঝিলাম ! 

৩ 
ক্রমে ক্রমে দে যখন আপনার হইল, 
জীবনের কল-কাটি হাতে করে লইল ; 
দুই দিন দশ দিন কাছে আনি বনিল, 
প্রাণের কপাট খুলি ভাল করে পশিল ১ 


৩৪ 


মিত্রকাব্য। 


দুই মায়ে ছয় মাষে কত কথ কহিল, 
তারি লেগে কত কিছু অনুযোগ মহ্লি; 
কণ্ঠেতে প্রাণের কথা মুখে তার ফোটে নি, 
আবেগে নয়ন ছুগি ছোটে ছোটে ছোটে নি, 
সেই মুখ সেই চোকে যতবার চেয়েছি, 
অকুল নারে পড়ে হাবুডুবু খেয়েছি! 
কেন যে এমন হলো! নারিলেম বুঝিতে, 
জোয়ারের জল যেন িশে গেল নদীতে; 
একবার এলে সেও উঠে যেতে চায় নি, 
সমুখে খাবার রেখে কতদিন খায় নি; 
যা কিছু বানিত ভাল মে সকল চায়নি, 
আমোদ প্রমোদে আর একদিনো যায়নি ঃ , 
অনিচ্ছায় উঠে যেতে অশ্রুবিন্দু ঝরেছে, 
অর্ধেক পাগল মোরে তখনি যে করেছে ! 

$ 
তার পর একদিন কি কহিব ভাইরে, 
জীবনে এমন দিন ছুগী হয় নাই রে; 
সারা নিশ! কত কিছু সুখন্বপ্ন দেখিলেম, 
জেগেও সকল কথা মনে তুলে রাখিলেম , 
ভাবেতে বিবশ হয়ে রহিলাম শয়নে, 
ভাবনার নেশা বড় লেগেছিল নয়নে ৯ 


মিত্রকাব্য। ৩৫ 


ছুঃখের 'ুখের নিশি তখনো পোহায় নি, 
অবনীর অন্ধকার ভাল করে যায় নি; 
হেন কালে সেই ঘরে ন। জানি কে আইল, 
উষার আলোকে যেন কক্ষতল ছাইল ॥ 
সহলা নয়ন মেলি তার পানে চাইলাম, 
পরাণ-পুতলি মম দ্বেখিবারে পঠইলাম ; 
প্রেমের উচ্ছণসে তার মুখখানি ভেসেছে, 
একটি ফুলের তোড়া হাতে করে এসেছে ? 
অরুণে করিয়া কোলে উষ! যেন হানিছে, 
অন্তর-আকাশে মম সেইরূপ ভামিছে? 
নীরবে শিয়রে আনি ধীরে ধীরে বদিল, 
অলক্ষিতে কুস্তলের বীধনটী খনিল; 
ঘন ঘন শ্বান বহে দেখিবারে পাইলাম, 
ভুলিয়া কল কথ। আপন৷ হারাইলাম । 

ঘ 

তারপর কি হইল পারিব না কহিতে, 
প্রাণে ষে আবেগ হয় পারিনা কো সহিতে 
ধীরে ধীরে হাত খানি ছুইহাতে ধরিল, 
মাতার উপরে রাখি ধর্ম সাক্ষী করিঙ্ল। 
দে'তগ্ড পরশে দেহ সিহবিয়া উঠিল, 
বিছযুৎ্-অনল-শিখা নব গায় ছুটিল। 


৩৬. 


মিত্রকাব্য। 


হাতের উপরে সেই কুলগুলি রাখিয়া, 
ভগ্রকঠে বলেছিল মুখপানে চাহিয়া ? 
“-_এই ফুলগুলি সহ হৃদয় আমার রে, 
আজি হতে চির তরে সপিলাম তোমারে ; 
এখনো এ ফুলগুলি পতঙ্গের! খায়নি, 
শিশির রয়েছে গায় রোদেতে শুকায়নি 
সেইরূপ এ হৃদয় ফুটিয়াছে যখনি, 
অপিব তোমার হাতে ভেবেছিনু তখনি ; 
একদিন দুই দ্রিনে বনফুল শুকাবে, 
অনন্ত অনস্ত কাল এই প্রেম থাকিবে ।--” 
কথ শুনে হৃদয়েতে ধরিলাম তাহারে, 
ভাঙিল বালুর বাধ নয়নের আপারে ; 
প্রাণের সকল কথ প্রাণে করে লইলাম, 
নেইদিন সেই ক্ষণে উন্মত্ত হইলাম ! 
৬ 

ধন জন মাঁন যদি সহসা হারায় রে, 
শুনেছি মানুষ পাগল হয়ে যায় রে; 
ছিলেম দরিদ্র তায় মহাঁনিধি পেয়েছি, 

ন! জানি কি অপরূপ পাগলি যে হয়েছি! 
নিরেট কঠোর যাহা ছিল আশে জগতে, 
লইয়া কঠিন প্রাণো পারি নাই দেখিতে, 
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আমার সঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে ১ 
পাগল লইয়া যেন কোন্‌ দেশে যেতেছে, 
তটিনীর কল কল অনিলের শন্‌ শনি । 
বিহঙ্গ কাকলি আর কাননের ঝন্ঝনি, 
নক্ষত্রের িকিমিকি আকাশের নীলিমা, 
শৈশবের নরলত যৌবনের গরীমা, 
সকলেই পাগলের মহাগীত গেতেছে, 
আমার নঙ্গেতে যেন সকলেই মেতেছে ঃ 
গিয়েছে সকল ভয় নাহি কিছু ভাবনা, 
দিন মান পক্ষ বার নাহি করি গণনা! ; 
ন। জানি সেরূপে হাঁয় কিবা যাদু করিল, 
সমস্ত সংসার তাতে উন্মত্ত হইল $ 

এর আগে কোন দিন পাগল ত হইনি, 
এলোমেলো! এত কথা কখনো ত কইনি 

৭ 

এক দিন লন্ধ্যাকালে গেছিলেম বাগানে, 
আচম্বিতে সেইখানে দেখা হলো দুজনে ; 
কেন জানি বলেছিল-__“বুঝেছিরে বুঝেছি, 
পাগলেরে প্রাণদিয়ে মজেছিরে মজেছি; 
তুমি যে আমার হবে বুঝিতে তা পারিনে, 
আমি তব চিরকাল আর কিছু জানিনে।” 


০ 


৩৮ 
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শুনে নিদারুণ কথা অচেতন হইলেম, 
তাহারি চরণ-তলে ধরাতলে পড়িলেম ; 
আদরে লইয়৷ কোলে মুখ পানে চাহিল, 
বুকে টেপে এ মাথাগি গদ গ্রদ কহিল 
পরাণ পুতলি তুমি আমারি পাগলরে !* 
কপালে পড়িল তণ্ড ছুই বিন্দু জলরে ! 
কামিনী-কুস্ুম-তরু সেই রঙ্গ দেখেছে, 
মধুর টাদের আলো সেই ছবি লেখেছে ॥ 
এখনো সে তরুশিরে সেই চাদ উাটছে, 
এখনে! নে কামিনীর দেই ফুল ফুঠিছে 
সেই চাঁদ সেই ফুলে সুধাইবে যখনি, 
ঈষণ্, হাসিয়া তাঁরা বলে দিবে তখনি, 
-_মিধুর সুন্দর মোর! কত কি দেখেছি ভাই, 
পাগলের খেল! কিন্তু এমন আর দেখি নাই !” 
ঠা 
এক দিন পাঁগলীর অন্ুখের লাগিয়া, 
আনাহারে বসেছিনু সারা নিশি জাগিয়া, 
পাগলী অজ্ঞান ছিল ত৷ দেখে ঘুমাইনি, 
মরার মতন ছিনু জল ফোটা! খাইনি । 
নিশি ভোরে পাগলিনী পেয়েছিল চেতনা, 
চোক মেলে ঘুচাইল মরমের যাতনা ঃ 
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অরুণ কিরণে যেন হিমশিল| গলিল, 
দুনয়নে আনন্দের বারিধারা বহিল। 
বলেছিল পাগলিনী-“বুঝেছি ঘুমাও নি, 
অভাগীর মাথা খেয়ে কিছু বুঝি খাওনি--" 
রহিনু নীরবে শুনে সোহাগের তাড়না, 
মনে মনে বলেছিনু-_"প্রাণেশ্বরে, আর না!” 
বলেছিল পাগ্লিনী-__“নাই বুঝি মনেতে, 
এ প্রাণ মিশে গেছে অভাগীর প্রাণেতে ; 
ছুইগী শিশির বিন্দু এক হয়ে গিয়েছে, 
এ দ্বেহ তোমার, ওটী আমার যে হয়েছে। 
মরার উপরে তুমি অভাগীরে মেরেছ । 
আমার শরীরে তুমি অযতন করেছ ।” 
“অপরাধ করিয়াছি” বলে হাত ধরিলাম, 
প্রেমানন্দে পাখলীর পায়ে শুয়ে পড়িলাম, 
৯ 
আর এক দিন আমি স্বপনে য। দেখেছি, 
কালিকার কথা অম নব মনে রেখেছি, 
না জানি কেমন করে কোন্‌ দেশে যাইলাম, 
কি জানি কেমন করে পাগলী হারাইলাম। 
“প্বালি আমার তুই কোথ। গেলি চলিয়া” 
ঘরে ঘরে কাদিলাম এই কথা বলিয়।। 
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অবশেষে কোন এরু রাজপুরে যাঁইলাম, 
রাজ-সিংহাননে গিয়া পাগলীরে পাইলাম । 
“তোর তরে পাগলিনী কাদিয়াছি কত রে, 
পাষাঁণি, তোমার মনে ছিল নাঁকি এত রে! 
আয় মোর পাগলিনি !* এই কথা বলিতে, 
পাগলিনী-পদাঘাত করেছিল বক্ষেতে, 
নিকটে ঘাতক ছিল, সেও এনে ধরিল, 
শিরশ্ছেদ করিবারে অস্ত্রহাতে করিল। 
ঘাতকেরে কহিলাম*-“দেখ দেখ ভাই রে, 
পাগলিনী বিনে মম অন্য গতি নাই রে, 
আমারে কাটিবে বদি রাখ এই মিনতি, 
আমার নকল গায় মেখে দাও বিভুতি 
“পাথপিণী” এই নাষ কষ্ঠোপরে লিখিয়া, 
বলিদান কর মোরে এই খানে রাখিয়। 
নামী কেটোনা যেন এঠী ভাই দেখে! রে, 
পাগলীর পদতলে এ মাথাটী রেখে রে! 

ডি ঙ 
তার পর পাণ্লীর মুখ পান চাহিলাষ, 
হেষে হেসে মরমের দুটী কথা কহিলাম ; 
-হিদয়ে রাখিতে পদ কত দিন চেয়েছি, 
ভাগ্যফলে আজি তাহা অযাচিতে পেয়েছি, 
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জনম সফল মম হলে! এত দ্রিনেতে, 
লেগেছে বা পদতলে এই ভাবি মনেতে ; 
ধরেছে ঘাতক মোরে শিরচ্ছেদ করিতে, 

, তোমার লাগিয়া পারি কোগী বার মরিতে, 
এক এক রক্তবিন্দু রক্তবীধ্য হইয়া, 
বেড়াইবে পাগলীর প্রেমগ্ুণ গাইয়! ; 
জীবন সমাধা হবে শুনে থুষী প্রাণ রে, 
স্থল দেহে রহিয়াছে যত ব্যবধান রে, 
মে টুকুও থাকিবেনা, গায় মিশে রহিব, 
নিঃশব্দ ভাষাতে প্রাণে প্রেম কথা কহিব ; 
আজ্ঞা কর সুকুমারি, ঘাতকেরে তবরিতে, 

, প্রেম যজ্জে প্রমোদেরে বলিদান করিতে ।” 
কথা শুনে পাগলিনী তীর সম ছুটিল, 
গলায় ধরিল এসে ঘুমঘোর টুটিল; 
জেগে দেখি পাগলীর কাছে গুয়ে রয়েছি, 
নয়নের জলে তার মাথাটী ভিজিয়েছি ! 

১১ 
ললিত বিভান কিবা! ঝি'ঝিট পুরবিতে, 
গাঁয় যবে পাগলিনী প্রভাতে কি দন্ধ্যাতে ; 
অভাঁগার ভাঙা্রাণ নেচে উঠে তখনি) 
(কখনে। জানিনে কিবা রাগ কিবা রাষ্নিণী ) 


৪২ 
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ভুণিয়৷ অনন্ত স্বর সে স্বরে মিশাইয়া, 
কত ষে অজ্ঞাত গীত ফেলি আমি গাইয়া ৷ 
পৃথিবীর বক্ষে যথা কঠিন আবরণে, 
অনলের স্রোত আছে অতিশয় গোপনে; 
তেমতি এ পোড়। প্রাণে জানি নাই কখনো, 
ছিল এত ভাব রাশি বাড়বের মতনো ঃ 
পাগলিনী প্রাণ ধরে দিয়েছে বাকনি, 
ভেঙ্গেছে বুকের বাঁধ বেরিয়েছি অগিনি 
নাহি জানি পাগলীর প্রেমের কি বলরে, 
ছিলেম নীরব কবি হয়েছি পাগল রে ! 
উথলিয়া উঠে প্রাণ না পারি নিবারিতে, 
অফুটন্ত কথা ছুটে নয়নের বারিতে। 
বিহঙ্গ হইলে পরে অন্তরীক্ষে ধাই তাম, 
দিবানিশি পাগলীর প্রেমগুণ গাইতাম ; 
সামান্য মানুষী ভাষা আশা তাতে মেটেনা, 
পাগলীর প্রেম-কথা ভাল করে ফোটে না! 
১২ 
পালীর ছবি খানি সঙ্গে করে রেখিছি, 
দণ্ডে তারে দশবার শতবার দেখিছি ; 
কত দেখি তবু তার নৃতনত্ব যায় নাঃ” 
পাগলীর রূপ মোর নয়নে ফুরায় নাঃ 
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ছবিতেই পাগলীরে অভিমানী হেরেছি, 
আদর করিয়া কত বুকে চেপে ধরেছি। 
পাগলীর চিট খানি নঙ্গে করে রেখেছি, 
পড়িতে পড়িতে তারে অশ্রুজলে মেখেছিঃ 
এই দেখ পাগলিনী লিখিয়াছে তাহাতে 
হৃদয়ের কত কথা অমানুষী ভাষাতে ; 
করেছে স্বাক্ষর নীচে সেই পালিনী, 
“চিরদিন তোমারই এই পাগলিণী ।* ' 
পাগলীরে যত ফুল দিয়েছিনু ছিড়িয়া, 
তার কতগুলি মোরে দিয়েছে সে ফিরিয়া, 
কি জানি কি মেখে তাতে পাগলিনী দিয়েছে, 
শুকায়েছে ফুল তবু গন্ধ আজো রষ্েছে, 
পারিজাত ফুলে বিধি পাগলিনী গড়েছে, 
হয়েছে সুগন্ধ যাহা পাগলিনী ধরেছে ॥ 
তলে অমূল্য নিধি পাগ্নলিনী ধন সে, 
পেয়েছি নবজীবন পাগলীর পরশে ! 
১৩ 
দাধে কি মে পাগলীরে কণ্ঠহাঁর করেছি, 
-াধে কি তাহার তরে উনমত্ত হয়েছি; 
জ্ঞ]নের মলিন দীপ নিবুনিবু ম্বলিত, 
“নিশ্যয় জানি না কিছু” এই মাত্র বলিত; 
৪ 


৪8 
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“কার্য্য কারণের* ফাদে ঘুরে ঘৃরে মরিতাম, 
জীবনের আদি অন্তে অন্ধকার হেরিতাম | 
পাগলী পরশমণি যাই প্রাণ ছু ইল, 
নাজানি কি আলোকেতে চিত্ত আলো করিল 
অনন্ত মঙ্গল আর ইচ্ছাশক্তি মিশিয়া, 
সমস্ত সার আছে কোলে করে বসিয়। ঃ 
প্রেমালোকে এই ছবি পালিনী দেখালো, 
প্ররুত ত্বের জ্ঞান পাঞ্চলিনী শিখালে। ; 
সুন্দর সাধের কিছু দেখি, নাই জগতে, 
যার তবে চেতে পারি এক দিন বাঁচিতে ; 
পাগলিনী হইয়াছে জীবনের সার রে, 
পাখলিনী করিয়াছে সুন্দর সংসার রেঃ 
আঁপন। হইতে সেই পাগলীর লাথিয়া, 
নিয়ত প্রার্থনা উঠে হৃদয় বিদারিয়া ; 
নয়নের মণি মোর পাগলিনী ধন বে, 
জীবন্মুক্তি পাইয়াছি আমি তার পরশে ! 
১৪ 

হয়েছি পাঁগ্ল আমি, পাগলীরে লইয়া, 
গাইব প্রেমের গীত দেশে দেশে যাইয়া; 
এই প্রেম প্রতিমারে কাঁধে যবে লইব, 
নেচে গেয়ে হেনে খেশ্লে দিশাহার! হইব; 
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ছুই কঠ মিলাইয়া৷ এক গীত গাইব, 

পাষাণ গলিবে তাতে, জগৎ মাতাইব; 
অতী-দেহ কাধে লয়ে শিব নাঁকি নাচিল, 
দেখে নে প্রেমের থেলা ত্রিভূবন বাঁচিল। 
পাশব জগত আজে প্রেম কি তা জানে নি, 
“প্রকৃতি পুরুষ” কথা শুনেছে ত] মানে নিঃ 
জীবন্ত প্রেমের ছবি জীবলোকে দেখাবো, 
প্রেম কি পরম ধন ভাল করে শিখাঁবে। , 
আপনারে ন। ভুলিলে প্রেম কু হয় না, 
বাঁধ ভেঙে ন। দিলে যে জল-আ্রোত বয়নাঁ, 
শিখাব প্রেমের ধ্যান প্রেমের ধারণ রে, 
প্রেমের তপন্যা আর প্রেমের সধনা 'রে; 

: স্বাধীনতা উদারতা পবিত্রত। শিখাবো, 
প্রেম-যজ্ঞে প্রাণাহুতি দিয়ে তবে দেখাবো ; 
ভূতলে ন্বর্গের শোভা করিব বিস্তার রে, 
স্বার্থক মানব জন্ম হইবে আমার রে! 





৪৬ 
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কলির রাঁজসুয় । 


উঠরে সকলে দেখরে চাহিয়া, 
কি আনন্দ আঁজ এই পুণ্যভূমে | 
আনন্দ-লহরী উঠে উথলিয়া, 
ভাদাইল দেশ | কেন আর ঘুমে ? 
২ 
কেন আর ঘুমে ? মেলিয়া নয়ন 
সার্থক জীবন কর রে এ দিনে, 
এ হেন উৎনব হয়নি কখন, 
হয়নি কখন অযোধ্যা উজিনে, 
৩ 
হয়নি কখন হস্তিনা গোকুলে, 
কাব্য ইতিহানে নাহি রে তুলনা? 
আজিকার রঙ্গ দেখ প্রাণ খুলে, 
ধরাতলে আর কখনে। হবে না । 
৪ 
বহিছে পবন সুখ-নমাঁচার, 
পৃথিবী ভরিয়া দিগস্ত ব্যাপিয়া ; 
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চন্দ্র সুধ্য তারা পর্বত পাথার,, 
নাচিছে সকলি আনন্দে মাতিয়|। 
৫ 
কহিছে পবন শুভ সমাচার---_ 
“ভারত ঈশ্বরী * রাণী ভিক্টোরিয়া, 
ইন্দ্র প্রস্থ ধামে হবেন এবার,* 
তাই এ আনন্দ ভারত ভরিয়া 1” 
ঙ 
“রাজরাজেশ্বরী ভারত-ঈশ্বরী, 
সাজিবেন রাণী আপনি এবার ঃ 
কোটি কহিনুর শিরোপরে ধরি, 
ঘুচাবেন রাণী ভারত-আধার !* 
৭ 
বাজিল বাঁজন৷ কালিন্দীর কুলে, 
গ্রভীর নিনাদে কাপায়ে গগন ; 
ঠেকিল সে ধ্বনি সিন্কুর সলিলে, 
প্রতিধ্বনিচ্ছলে কাপিল ভুবন ! 
৮৮ 


কোথ। হিমাচল কোথা ঘাট গিরি, 
কোথা ব্রহ্মপুত্র কোথা পঞ্চনদ, 


৪৮ 
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কোথা ভাগিরঘথী কোথ। গোদাবরী, 
উত্সব আমোঁদে সব গদগদ | 
৯ 
এ শুভ দময়ে বাজ ওরে বাশি, 
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়। তান; 
সুখের সাগরে বেড়াও রে ভাবি, 
উত্সবমঙ্গল কর তবে গান । 
( একতান) 
জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি, 
শ্বেতদ্বীপমুতা। রাজরাজেশ্বরি, 
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি, 
তোমার সরব ভূবনগয় + 
জয় রটনিয়৷ বীরপুজ্র বার, 
রাখিল! এ কীন্তি ভারত মাঝার, 
যত দিন রবে পৃথিবী ংসার, 
ততকাল তার নাহিরে ক্ষয়! 
৬ ০ 
আয় রে ভারতি চল নবে যাই, 
নয়ন জুড়াবে তারে হেরিয়া ঃ 
ভারত-ঈশ্বরী অপূর্ধ মূরতি, 
শতেক রাঁজন্য রয়েছে ঘেরিয়! ! 
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৬১ 
দেবদল মিলি ইন্দ্রালয়ে বসি, 
গিরিরাজ পদ সেবে রে যেমন; 
তেমতি আজিকে ভারতভবনে, 
রাণী ভিক্টোরিয়া লভে আরাধন ! 
১২ 


ভূবনবিদিত বলবীর্ষযযশীলী, 
নৃপকুলে জন্মে ভূপতি যারা ; 
ভাঁরতেশ্বরীর চরণ সেবিয়া, 
দেখরে আজিকে ক্ৃতার্থ তার। ! 
১৩ 
প্রীতিপূর্ণ মুখ পবিত্র হৃদয়, 
মেত্র জ্যোতির্ময় ললাট উজ্জ্বল; 
দেবের বাঞ্ছিত ও পদকমলে, 
শত শশধর করে ঝলমল ! 
১৪ 
এরূপ সুষমা এহেন উত্সব, 
দেখিবি রে ষদি ত্বর। করি আয়; 
এ মহেন্দ্রক্ষণ রবে কতক্ষণ ? 
গুভক্ষণ যায় ত্বরা করি আয়! 
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১৫ 


আয়রে কাশ্মীরি ভুটিয়৷ নেপালি, 
আয় রজপুত টৈন্ধব মালব, 
মাগধ মৈথিলি উড়িয়া বাঙ্গালি, 
দ্রাবিড়ি তৈলাঙ্গি আয় চলি সব। 


সঙ 


সবে মিলি আসি দেহ করতালি, 
ভারতেশ্বরীর গাও গুণ গান ; 
গাও সমস্বরে দুই বাছ তুলি, 
বাজ.রে বাশরি উঠাইয়া তান। 


(এক তান) 


জয় ভিক্টোরিয়। ভারত-ঈশ্বরি, 
শ্বেতদ্বীপন্থুত। রাজরাজেশ্বরি, 
জয় জর জয় মহিমা তোমারি, 
তোমার সুরব ভুবনময়, 

জয় বুটনিয়৷ বীরপুত্র যার, 
রাখিলা এ কীর্তি ভারত মাঝার, 
যত দিন রবে পৃথিবী সংসার, 
ততকাল তার নাহি রে ক্ষয়! 
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কোথা গে! ভারত, , দেখ মা চাহিয়া, 
কি আনন্দ আজ ঘরে; 

স্ুরান্থুর নর, একাঁসনে বলি, 
আনন্দে উৎসব করে ! 


দেখ মাগো এ অযুত পতাকা, 
ঠেকেছে গ্গনতলে ॥ 
“বৃটিশের জয়!” লোহিত অক্ষরে, 
বিজলির মত জ্বলে! 
করিয়া সুচারু, কত করি কার, 
ঢাকিয়াছে আজ. ধর ; 
আজি ঘরে ঘরে, ফুল থরে থে 
সৌরভে অম্বর ভরা ! 


কন্তরী চন্দন, আতর গোলাপ, 
গন্ধরন আদি যত; 

স্বদেশী বিদেশী, সুগন্ধির রাশি, 
ঢাঁলিয়াছে মনোমত ! 

জ্বলিছে আত, হাউই ফানস, 
ছুটিছে গগনময় 

বদির বা অনলে, পুড়ে গেল দেশ, 

" _ দেখিয়া! লাগিছে ভয়! 
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পরেছে ধরিত্রীঃ আলোক মেখলা, 
আলোকে ভূলোক বাধা; 

দশ দিক ময়, কেবলি আলোক, 
নয়নে লাগিছে ধাদা,! 

বাজে জয় ঢাক, ফুকিছে পিনাক, 
“বুটিশের জয় !* রবে; 

দেখ মা উঠিয়া, বারেক চাহিয়া, 

- হেন দিন কবে হবে? 

ভিখারিণী তুমি, আমরা তোমার, 
অধম সম্ভান অতি ঃ 

দেখি নাই মাগো, হেন ঘোর ঘটা, 
হীনপ্রাণ অল্পমতি ! 

এ শোন মাগো, তোরণে তোরণে, 
গুনিয়া হতেছে ভয় , 

বাজে নওবঙ্, গ্তীর আরাবে, 
“জয় বুটিশের জয়!” 


(একতান) 


তাখৈ তাঁখৈ তাধিয়৷ তাধিয়। ! 
জয় বটনিয়। জয় ভিক্টোরিয়া 
জয় ভিক্টোরিয়া! ভারত-ঈশ্বরি, 
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শ্বেতদ্বীপন্তুতা রাজরাজেশ্বরিঃ 
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি ! 
তোমার সুষশ বনুন্ধরাময়, 
জয় জয় জয় বুটিশের জয় ! 


চল মাগো যাই, ইন্জপ্াস্থ ধামে, 
দেখিব নৃতন রঙ্গ; 

রটিশ গুতাঁপে, সমবেত যথা» 
দক্ষিণ পঞ্তাব বঙ্গ। 

আজি ইন্দ্রপ্স্থঃ বৈজযন্ত রূপে, 
কালিন্দীর কণ্ঠে পাজে , 

দেখিয়। মাধুরি অমর অমরা, 
স্তম্ভিত ক্ষোভিত লাজে ! 

সহজ সহজ... উঠেছে শিবির, 
নিবিড় জলদঘট। ? 

রতনে খচিত ছেটে চারিভিতে, 
মাণিকরতন ছট। ! 

উঠিয়াছে এ, শত চন্দ্রাতপ, 
শতচন্দ্র তলে শোভা , 

ঝুলিঙ্কছ ঝালর, মনোহর কিবা, 
কাঞ্চনজলদ-আ ভা! 


৫৪ 
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তার তলে এ, নাঁচে রণু ঝুনু, 
নহত্র নৃত্যকী রঙ্গে 

বাঁজে সপ্ুম্বরে, মধুর বাজনা, 
গাইছে গায়ক সঙ্গে । 

বাজে পাখোয়জ, শত এনরাজ, 
'সারঙ্গ নেতার বীণা ; 

কাসত্রি বাশরি, মন্দিরা ম্বদ্গ' 
তাধিয়া তাধিয়া ধিন। ! 


এই না সেস্থান,  ইন্দ্রগ্রস্থ ধাম, 
যেখানে পাগুব রাজ, 


বনিত হরনে, বনিত ঘেরিয়|, 
শত শত শত রাজ? 
নাচিত অগ্গরা, গাইত গন্ধর্ক,, 


কিন্নর ধরিত তাল; 

নেই রাজনভা, নহে সে এমন, 
গিয়েছে সে নব কাল ! 

সেই ইন্দ্রপ্স্থ, আজিকে কেমন, 
দেখ মা নূতন রঙ ; 

যক্ষ রক্ষ সুর,  পুরব পশ্চিম, 
হইয়াছে এক নঙ্গ ! 
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কাশ্মীর গান্ধার,  যুনান ইটালি, 
সকলি মিলেছে আনি ঃ 

বাজে অর্গ্যাঁন, ত্রিতন্ত্রীর নঙ্গে, 

ফুঁউসহ স্ফ রে বাশি! 

চল মাগো! যাই, রণ-রঙ্গভুমে, 
দেখিব নুতন রঙ্গ; » 

সহজ কামান, গভীর গরজে, 
ভয়ে যে কাপিছে অঙ্গ । 


অজজ্ম উঠছে, অনলের শিখা, 
দশ দিক ধুমময় 

আকাশ পাতাল, ফেটে উঠে ধ্বুনি, 
“জয় বুটিশের জয়!” 

অনন্ত পদাতি ছুরিতেছে গোলা, 
তারা-দল পড়ে খনি, 

বিদ্যুতের বেগে, ধায় অশ্বারেবহী, 
করেতে উলঙ্গ অনি ! 


সবে মত্ত আজি, সমর-উৎসবে, 
অমরে না করে ভয়; 
এযে উঠিছে, ঘোর নিৎহনাদ, 


“জয় বুটিশের জয়! * 
৫ 


€৬ 
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এই না জননি, সেই কুরুক্ষেত্র, 
ভারতের বধ্যভূমি ! 

রেখেছ যেখানে, কর্ণ ছুর্য্যোধনে, 
ভীম্ম দ্রোণাচার্য্যে তুমি? 

সেই রণক্ষেত্র, কুরুক্ষেত্র আজি, 
রূটিশ গৌরবে কাপে 3 

বুটনিয়া বীর. বর্ষে ঢাকি দেহ 

' যুঝিতেছে বীরদাপে। 

“মাভৈমাভৈঃ 1”. ডাকিছে ঘনে, 
সমনে না করে ভয় 

এ শোন মাগো,  রণতুরি বাঁজে, 
“জয় বুটিশের জয় 1” 


(এঁকতভান ) 


বভম্‌ বভম্‌ ভম্‌ ভম্‌ ভোয়া! 
জয় বুটনিয়া জয় ভিক্টোরিয়া ! 
জয় ভিক্টোরিয়া ভারত-ঈশ্বরি, 
শ্বেতদ্বীপ-সুত৷ রাজ-রাজেশ্বরি, 
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি; 
তোমার সুষশ বসুন্ধরা ময়, 
জয় জয় জয় রৃটিশের জয়! 


মিত্রকাবা। ৭ 


১ 
চল সবে যাই রাজনভাতলে, 
এ হেন সমিতি হয়নি ভূতলে, 
নয়ন জুড়াই বারেক হেরিয়া 
ধিক্‌ ইন্দ্রালয় অমর-বাননা, 
কৌরবের সভা ব্যাসের কল্পনা! ; 
ইহার তুলনা কোথ| নাহি পাই! 
২ 
চেয়ে দেখ এ ন্বর্ণ সিংহাসনে, 
ভারতের রাণী প্রফুল্ল আননে, 
ললাটে ঝলসে গৌরবের রবি; 
রাজদণ্ড করে রাজসোহাগিনী, 
শ্বেতভূজা সতী কিরণ-মালিনী, 
অমর-বাঞ্ছিত আনন্দ-ছবি | 
০ 
অপুর্ব মূরতি অতুলনা ভবে, 
এমন সুদিন আর কিরে হবে, 
ভুভারতে ইহা কে দেখেছে আর ? 
একাননে বনে নরপতি নব 
শ্বাই স্তম্ভিত সবাই নীরব ; 
ধন্য বুটনিয়। গৌরব তোমার ! 


৫৮" 


মিত্রকাব্য । 


৪ 
এঁ যে উত্তরে কাশ্মীরের পতি, 
কাধি শিরোপরে মুকুতার পাতি, 
চারুকষ্ঠে দোলে কাশ মীরী শাল! 
বনিয় দক্ষিণে জঙ্গ বাহাছুর, 
ভুটানের দেব নহে বহুদূর, 
দোহাকার মাঝে দিকিম ভূপাল । 
ধু 
এঁ যে পশ্চিমে মানী মহামনা, 
উদয়পুরের বসেছেন রাণ। 
ভুপতি সমাঁজে উচ্চ করি শির ; 
দুই পাশে বনে নৃপতি নমাজ, 
জয়পুর আর যোধপুর রাজ, 
পাতিয়ালা ঝিন্দ আর বিকানির ! 
ঙ 
অদূরে দক্ষিণে দেখ রে চাহিয়া, 
বীরসিংহ ঘম বসেন সিন্ধিয়া, 
দক্ষিণে নিজাম বামে হোলকার; 
ত্রিবাঙ্কুর আর কোচিন ভুজন, 
প্রফুল্ল বদন প্রিয়-দরশন, 
জননীর কোলে গুইকুমার ! 


মিত্রকাব্য। ৫৯ 


৭ 
শহে বহুদূর দেখ রে চাহিয়া, 
রমণীর মণি রাণী ভূপালিয়া, 
মহম্মদী কুলে গরীমার স্থল, 
পূর্বদিকে ববে বিহার-ভূপতি, 
আরে কিছু দূরে ত্রিপুরার পতি, 
ভারত রাজন্য মিলেছে সকল! 

৮ 

অপূর্ব মুরতি অতুলনা ভবে, 
এমন স্ুদ্দিন আর কি রে হবে, 
ভুভারতে ইহা কে দেখেছে আর ? 
একাসনে বনে নরপতি সব, * 
সবাই স্তম্ভিত নবাই নীরব + 
ধন্য রুটনিয়া গৌরব তোমার ! 

৯ 
ভারত বিজয়ী পাগুব যখন 
রাঁজন্ুয় যাগ করিল, ক'জন 
মিলেছিল রাজ! হিন্দুবংশধর ; 
হিন্দু মুনলমাঁন আজি এক ঠাই, 

,রমরী পুরুষে ভেদ মাত্র নাই, 
বৃটিশ গুতাপে কাপে থর থর । 


ডক 


মিত্রকাব্য। 


(এঁকতান ) 
জয় বিক্টোরিয়া ভারত-উশ্বরি, 
শ্বেতদ্বীপসুত৷ রাজরাজেশ্বরি, 
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি, 
তোমার স্থুরব বন্ুন্ধর। ময় ঃ 
জয় বুটনিয়া বীরপুজ্ত্র যার, 
রাখিল৷ এ কীর্তি ভারত মাঝ|র, 
যত'দিন রবে পৃথিবী সংসার, 
তত কাল তাহার নাহি রে ক্ষয়! 
উত্তর দক্ষিণ, পুর্ব কি পশ্চিম; 
দশ দিকে থাকি শোনরে লবে। 
পর্কত পাথারে, গৃহ কি কান্তারে 
| যে আছ যেখানে বিপুল ভবে 
রুটন নন্দিনী,  রাজ্বী ভিক্টোরিয়া, 
ভাঁরত-ঈশ্বরী হলেন আজও 
করযোড়ে তারে, মাগিছে মেলানি, 
শত শত শত ভারত-রাজ ! 
হিন্দু মুসলমান, ফিরিলী পাঁরনী, 
সকলি গ্রণত সকলি বশ, 
প্রতাপে পরাস্ত, নকলি তটম্থ,, ' 
ভারতেম্বরীর গাইছে যশ! 


মিত্রকাব্য। ৯৩১ 


অপার মহিমা, গরীমা অসীম, 
ভুবন-বিদিত বিপুল নাম ; 

শত কোটীশ্ববী  রাঁজ-রাজেশ্বরী, 
অনন্ত গৌরব গুণের ধাম ! 

চারি খণ্ডে যার অখণ্ড প্রতাপ, 
মর্ত) রনাতলে সবার গুভু, 

বার অধিকারে, ভয়ে দিবাকর, 
অস্তাচলগামী নয় রে কভু! 

_ সগ্তনিদ্ধু যার, বহে রণতরী, 
পদতলে পড়ি করে রে খেলা, 

শত রাজকোষ, তোঁষে রে যাহারে, 
মাণিক রতনে পুরিয়া থালা! 

দেই ভিক্টোরিয়া,  শ্বেতদ্বীপ-রাণী, 
ভারত-ঈশ্বরী হলেন আজ; 

যোড় করি কর, মাণিছে মেলানি, 
শত শত শত ভারত-রাঁজ ! 

পুর্ধ কি পশ্চিম, উত্তর দক্ষিণ, 
যে যেখানে আছ যাওরে দেখে; 

যু যুগান্তর, শুভ সমাচার, 

স্ুবণ অক্ষরে রাখ রে লেখে । 


৬২২ 


মিত্রকাবয। 


(এ&ঁকতান) 
তাঁৈ তাঁখৈ তাধিয়! তাধিয়া, 
জয় বুটনিয়া রূল বুটনিয়া | 
বভম্‌ বভম্‌ ভম্‌ ভমূ ভোয়া, 
জয় বুটনিয় জয় ভিক্টোরিয়। ! 
শ্বেতীপমুত। অমর-বাঞ্ছিতা, 
জয় জয় জয় মহিমা! তোমারি, 
জয় বুটনিয়। রূল রূটনিয়া ! 
ভারত-ঈশ্বরী জয় ভিক্টোরিয়া ! ! 





পশ্চিমে গান্ধার, পুর্বে ব্রন্ধপুরী, 
উত্তরে নখেন্দ্র দক্ষিণে সাগর ; 

এ বিশাল ভূমে, আছে যত রাজ্য, 
উপরাজ্য কি্বা দেশ দেশাস্তর | 

রাণী ভিক্টোরিয়া, সকলের প্রভু, 
প্রাতিদ্বন্্ী কেউ নাহি রে তার; 

এ ভারতভূমি কসজিকে অবধি, 
রূটিশের, নাই অন্য অধিকার! 

রজপুত শিখ, ফিরিঙ্গি পারসী, 
মহারাষ্ কিস্বা মোগল পাঠান, 


মিত্রকাব্য। ৬৩ 


আবাল বনিতা, গুন এই কথা, 
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান । 
এই শুভ দিনে, শুভ আশীর্বাদ, 
কর রে সকলে ছুবাহু' তুলিয়। , 
"নদ স্থখে থাক, সদ সুখে রাখ, 
দীর্ঘজীবী হও রাণী ভিক্টোরিয়া |* 





আর একবার বাজ ওরে বাশি, 
লুটাও ধুলায় অশ্রজলে ভানি, 
অধম বাশরি বাজ রে বাজ.; 
নিয়ত মরমে যাহার বেদনা, 
সময়ানময় নে তোরে মানে না, 
তার কি রে ভয়, তার কি রে লাঁজ ? 
২ 
ওগে। ভিক্টোরিয়া ভারত-জননি, 
মরমের দুগী দুঃখের কাহিনী, 
এগুভ সময়ে তোমারে কই ; 
রাজভক্ত জাতি চিরদিন মোরা, 
সুমি রাঁজ্যেশ্বরী তোমারি আমরা, 
জানিনে আমরা তোমারে বই। 


৬৪ 
৪ 


মিত্রকাব্য। 

৩ ৃ 
তব রাজ্যে মোর! বড় সুখে থাকি, 
সুখ দুঃখে মোরা তোমারেই ডাকি, 
শয়নেস্বপনে তব গুণ গাই ॥ 
বিপদে অভয় দিতেছ জননি, 
জ্ঞান ধর্মে মাগো করিতেছ ধনী, 
ধন্য তব দয়া বলিহারি যাই! 

৪ 
মা বলিয়া যদি জানাই বেদনা, 
কৃতন্ব বলিয়া করোনাকো' ম্বণা, 
কার মুখে চাব বাব কার দ্বারে ? 
তধ সুখরাজ্যে শুক্র কৃষ্ণ ভেদ ! 
দেখিয়া! অন্তরে হয় বড় খেদ, 

এ কলঙ্ক মাগো ঘুচাও নত্বরে | 

টে 
যুগ্ন যুগান্তর এ ভারতভূমে 
আমাদের পিতৃ-পুরুষের! ক্রমে, 
করিলা বনতি, কত পরিশ্রমে, 
লভি আর্ধ্য রাজ্য পাঁতিয়া দেহ 
ল্মরিতে নে দিন বহে অশ্রুধার।, . 
এ মাটীর লক্গে মিশেছেন তাঁরা, 


মিত্রবাব্য। ৬৫ 


তার সাক্ষী মাগে মর্ত্য বসুন্ধরা, 
আমর! তাদের নই কিখো! কেহ ? 

খু 
জন্মভূমি দেত জননী সমান, 
আপনা বলিয়া করি অভিমান, 
যখন, কি কৰ থাক্‌ অভিমান," 
মাগির উপরে দীড়াইলে হায় ! 
তব সুখ-রাজ্ো একি উত্পাত ! 
রটন-নন্দন আসি অকস্মাৎ, 
অসভ্য বলিয়া করে পদাঘাত, 
এ দুঃখ কি আর সহন যায় !! 

৭ 
নগ্তপিন্ধু পারে আছ ম! ববিয়া, 
ভারতের দশ। দেখিলে আলিয়া 
দয়াবতি তুমি কাদিতে আপনি ॥ 
ভাবা ওন! মাঁগে। অকুল পাথারেঃ 
পাঠা"ওনা। আর কোন দুরাচারেঃ 
হওনাকো আর কলঙ্কভাগিনী | 

| ৮ 

ম: বলিয়া মাগে। জানাই বেদনা, 
কৃতস্ব বলিয়া! করোনাকে৷ ঘ্বণ!, 


৬৬ 


মিত্রকাব্য। 


কার মুখে চাব যাব কার দ্বারে ? 
স্টায় দণ্ডে ধরা শানিতেছ তুমি, 
এই ছুঃখে কাদে এ ভারত ভূমি, 


এ কলঙ্ক মাথে! ঘুচাও নত্বরে। 
৯ 


আর এক কথা৷ বলি মা তোমারে, 
(কারে আর কব যাব কার দ্বারে !) 
ভারতের নাই দে সব দিন ; 
ভারতের নাই সেই বীর্য বল, 
ভারতের নাই সে ধন নম্বল, 
ভারভ-দৌভাগ্য হয়েছে লীন 

১০ 
ভুবন-পুজিত আর্ধ্যকুল-ধর ৪ 
আমরা, হয়েছি মণ্ডক শোশর, 
ভীরু কাপুরুষ অধম অতি! 
নাহি ধর্মবল, নাহি জ্ঞানবল, 
নাহি ধনবল দেহে নাই বল, 


দান অনুদান দানের জাতি !! 

৯১ 
কিন্তু গো জননি, পড়ে যবে মনে 
পুর্ব কথা, স্বলি শোকের আগুনে? 


তখনই ভারতবাদিরে ডাকি, 


মিত্রকাব্য । ৬৭ 


উঠ! উঠ! বলি ডাকি বার বার, 
মনের আবেগে করি হাহাকার, 


তুমি শিখায়েছ তাই মা ডাকি । 
১২ 
স্ৃত প্রাণে হবে চেতনা-সঞ্চার, 


এ আশায় যবে করি চীৎকার, 
তখন তোমারে এই অনুরোধ 
এই অনুরোধ রেখো! গো জননি» 
তোমার সুষশ ঘোষিবে অবনী, 
রাজদ্রোহী বলে করোনাকো ক্রোধ ! 
১৩ 
বাজ্‌্রে বাঁশরি বাজরে আমার, 
মধুর পঞ্চমে উঠাইয়া তান, 
মুছি ভ্বরা করি অশ্রুবারি-ধার, 
ভারতেশ্বরীর গাও গুণগান । 
জয় ভিক্টোরিয়৷ ভারত-ঈশ্বরি, 
শ্বেতদ্বীপ-সুতা অমর বাঞ্ছিত৷, 
বুটন-নন্দিনি, রাজ-সোহাণিনি, 
জয় জয় জয় মহিমা তোমারি ! 


পপি 


৬৮, 


মিত্রকাব্য। 
বিজয়-দশমী। 


আধার আধার, একিরে আবার, 
বিষাদে ডুবিল বঙ্গ, 


_ দেখিতে দেখিতে, স্বপনের মত, 


ফুরালে। উত্সব রঙ্গ ! 
সুখের শরতে, শারদ। সুন্দরী, 
ভারত-লৌন্দর্য-সার, 
ক্ষণগ্রভানম, ক্ষণ হাসাইয়া, 
গৌড়ে নাহিরে আর ! 
বাঙ্গালির মুখে, একবার হালি, 
এইত ব্নর শেষে; 
কে হরিল সেই অকাল-কুনুম, 
এহেন হিমানী দেশে! 
বাঙ্গালির ভালে, বরষা! কেবলি, 
নাই বসন্তের লেশ, 
তিন দিনে হায়, সুখ মধুযাস, 
আরিয়া হইল শেষ ! 
দুখিনী বঙ্গের, সুখের গুতিমাঁ, 
ডুবেছে ডুবেছে আহা! 


মিত্রকাব্য। ৬৯ 
কাঁলা-সিন্ধুজলে, আজিরে আবার, 
ভানিয়| ডুবিল তাহ। ! 
চিএ 


চলিল। অন্নদা, শূন্য বঙ্গাঁলয়, 
বঙ্গের সম্ভততি যত ; 
অন্ন নাই ঘরে, দরিদ্র দুর্বল, , 
নাহন সম্বল হত ! 
চলিল। প্রবাসে, পরিজনশোকে, 
নয়নে বহিছে ধার; 
পরপদসেবা, ভিক্ষাপাত্র করে, 
বক্ষেতে দুঃখের ভার ! 
কত অনাদরে, কত অত্যাচারে," 
বাঙ্গালীজীবন ক্ষীণ; 
নিরাশার ঝড়ে, ছুঃখের সাগরে 
আবার হইল লীন ! 
আবার পশিল, অকুল নারে; 
বিষাদ-তরলচয়, 
প্রবল প্রহারে, (বাঙ্গালি আকুল 1) 
মরম করিছে ক্ষয়! 
*রিম্বতির জলে, ডুবিল কলি, 
আনন্দ উল্লান হানি; 


মিত্রকাব্য। 


সুখের স্বপন, ভাঙ্গিল অকালে, 
জাগ্রতে যাতনারাশি ! 
৩ 
উঠে জয়ধ্বনি, বৈজয়ন্ত ধামে, 
গিরিজ। আনিলা ঘরে ঃ 
বন্দারকদল, ইন্দ্রালয়ে বি, 
আনন্দে উ৬্সব করে। 
কত যে যতনে, মকরন্দমাখ!, 
মন্দারে গীথিয়! হার; 
[াজাইল! পুরী, অমরলুন্দরী, 
বদমে শ্রীতির ভার । 
শত ইন্দ্রধনু, উদিত আকাশে, 
চন্দনে চচ্চিত ধরা , 
পীযুষ বহিয়।, বহে সমীরণ, 
মৌরভে অন্বর ভর] । 
শত বিদ্যাধরী, বীণাযস্ত্র করে, 
অতুল শোভায় সাজে; 
অমর সভায় নাচে রুণুঝুণু, 
চরণে কিন্কিণী বাজে । 
মুরুজ মন্দিরা, বাজে মণুন্বরে, 
সপ্তত্বরে উঠে তান; 


মিজ্রকাব্য। ১৭১ 


পরম পুলকে, দ্েবদল গায়, 
অন্নদামঙগল-গান | 
৪ 
“জয় ভবরাণি, বরদে ভবানি, 
দেবমাত। বিশ্বরমে ; 
শিবানি শঙ্করি, ভ্রিদশ-ঈশ্বরি, 
জয় হরপ্রিয়তমে । 
অনন্ত প্রকৃতি, বিশ্বরূপা তুমি, - 
আদ্যাশক্তি মহামায়া ; 
সুখ মোক্ষ যশঃ তোমার শীপদে, 
ভগবতি ভবজায়৷ | 
ত্রিভুবনময়ি, ভ্রিলোক-ঈশ্বরি, 
ত্রিগুণধারিণী দেবি; 
ধাত। পুরন্দর, কলি অমর, 
তোমার চরণ বেবি। 
তোমার বিহনে, ত্রিদিব আধা'র, 
জ্যোতির্ময় তুমি শিবে ঃ 
অনন্তমহিমা, অনুপমা ভূমি, 
কে তব উপম। দিবে ? 
ভব আবির্ভাবে, হানিছে অমরা, 
আনন্দে ভানিছে নবে; 


৭২, 


মিত্রকাব্য । 


জয় সুরবাণি ঃ বরদে ভবান . 
জগত জননি ভবে !* 
শ্ 
উঠিল অনৃরে, বাশির সুরব, 
মধুর করুণ স্বরে ? 
পশিল সে রব, যেখানে অমর, 
আনন্দে কীর্তন করে । 
কাপিল অমনি, কনক-আ বন, 
চকিত। ভবের রাণী, 
মুদিল। নয়ন, সহসা হইল, 
মলিন বদন খানি। 
অধীর! অন্নদা, অকন্মাৎ হলো, 
অমর স্তম্ভিত সবেঃ 
গগন ভেদিয়া, সেই বংশিধ্বনি, 
উঠিল গভীর রবে। 


করুণা উচ্ছাসে, পুরিল আকাশ, 


কাপিল অমরাবতী + 
মন্দাকিনীজলে, উঠিল লহরী, 
বহিল ত্বরিতগতি ) 
অমর মণ্ডল, নীরব নকল, 

মনে পরমাদ গণি; 


মিত্রকাব্য। 9৩ 


গুনিল। অন্নদা, মেদিনী হইতে, 
উঠেছে রোদন ধ্বনি। 
তু 
“কোথা ভবরাণি, জগত জননি, 
একবার মাতঃ দেখনা এসে ; 
তোমার বিহনে, তোমার সংসার, 
নয়নের জলে যায় মা ভেসে । 
কোথ সে উল্লাস, কোথ। সে উত্দনব, 
গিয়েছে কলি আর কি হবে? 
আনন্দ বাজার, আধার নীরব, 
শোকে অচেতন, আজিরে সবে! 
দিনেশ মলিন, সুবারু বহে না, * 
নে রূপ সুরূপ, নাইরে চাদে; 
বিষাদে বিলীন, আর্জি রে সকলি, 
গগন মেদিনী, নীরবে কীাদে। 
এ কুলাজনা, বনিয়! প্রাঙ্গনে, 
কাদিছে নীরবে, ঢাকিয়া মুখ; 
বালক বালিকা, ধুলায় লুটায়, 
বিষাদে পুড়িছে কোমল বুক। 
চুন্য বঙ্গালয়, এঘোর যাতনা, 
তাপিত হৃদয়ে সহে গা আর, 


শ৪. 


মিত্রকাব্য | 


কোথা ভবরাণি, দেখ মা আপিয়।, 
ঘুচাও জীবের যাতনাভার |” 
শ 
সুগভীর রবে, বিলাপের ধ্বনি, 
অস্বর ভেদিয়া উঠে ঃ 
অকালজলদে, ঢাকিল গগন, 
নঘনে তারকা ছুটে । 
দিগঙ্গনাদল, বিষাদে বিবশ, 
নয়নে অপার বহে * 
কাপে বিশ্বধাম, স্তব্ধ সমীরণ, 
চপল! অচল! রহে ! 
কাদিল৷ অন্নদা, করুণারূপিনী, 
অপাঙ্গে বহিল ধার! ; 
ঢাকিল কালিমা, মুখসুধাকর, 
মুদিল! নয়নতারা । 
অময় উৎসব, ফুরালে। নকলি, 
অদৈত্য অধীর অতিঃ 
ন্বরনুন্দরীর, করুণাবিলাপে, 
ভরিল অমরাবতী ! 
দিবসে তামনী, হলে। মহাঘোর, 
যেমন প্রলয়-ঝড়ে £ 


মিশ্রকাবা। ,৭৫ 


আবার উঠিল, সেই বংশীধ্বনি, 
গভীর করুণ ন্বরে-_ 
৮ 
“কোথ। ভবরাণি, দেখ ম। আনিয়া, 
হাহাকার করি কাদিছে দেশ? 
দয়াময়ী ভুমি, দেখিছ কেমনে, 
জীবের এমন অসমা ক্লেশ? 
কোন্‌ পাপ ফলে, বাঙ্গালির ভালে, 
লিখেছে বিধাতা এমন দুখ ; 
নয়ন ভরিয়া, পাবনা! দেখিতে, 
তোমার কোমল, সন্ত্েহ মুখ ? 
সুখস্ুধাকর, চির অস্তগত, 
তুমি বাঙ্গালির, আশার তারা ঃ 
কেন লুকাইলে, হায় রে অকালে, 
বসন্তে বহিছে বরষাধারা ! 
মঙ্গলরূপিণী, পুখ্যময়ী তুমি, 
অনন্ত সুরত চরণতলে , 
এন বঙ্গালয়ে, ঘুচাও যাতনা, 
সকল কল্ষ, চরণে দলে। 
কিন্ব। দয়াহীনা, নিতান্তই যদি, 
 (ডুবিছে বঙ্গের দৌভাগ্যরবি ) 


মিত্রকাব্য। 


, এস একবার, প্রাণভরে হেরি, 
অমর-বাননা আনন্দচ্ছবি ! 
চরণে অঞ্জলি, দিব প্রাণ মন, 
জীবন কলঙ্ক অবনীতলে ; 
এন শান্তিময়ি, তোমারে লইয়া, 
.পশিব অনন্ত বিস্মতিজলে !* 


সপ 


কবির স্বগ্র । 


€লর্ড লিটনের শাসন কালে লিখিত। ) 





১ 


“হয়েছে বিষম নেশা, নয়নে নাহিক দিশা, 
হ| বিধাতঃ এ আমায় আনিয়াছ কৈ; 
পথ ঘাট নাহি জানি, নাহি মাত্র জনপ্রাণী, 


কাহারে শুধাই আর কারেইবা। কই ! 
২ 


চারিদিকে ঘোরারণ্য, পথ মাত্র নাহি অন্য, 
আছে এক পথ দেও নরকের দ্বার ; 
পিশাচ প্রেতিনী মিলি, করিছে বিকট কেলী . 


স্মশানে পড়িয়া নব করে হাহাকার ! 


মিত্রকাব্য। | ৭ 


তু 


নিদারুণ রে বিধাতা, জ্বলিছে অনংখ্য চিতা, 
ধুয়াতে করেছে দশ দিক অন্ধকার ঃ 
কি বিষম পুতিগন্ধ, ফেটে যায় নাশারম্ক, 


প্রাণবারু হলে বন্ধ গিয়েছি এবার ! 
5 
মরণের নাই বাকী, ভয়ে চক্ষু মুদে থাকি, 
দান দূত ভূতগুলি আইছে ধাইয়া ; 
শকুনি গৃহিনী ঠাট, মারিতেছে পাখসাট, 
এবার খাইবে বুঝি চক্ষু উপাড়িয়া ! 


এ 


ওকিরে বাপরে বাপ! এ যে বড় কাল নাপ, 
বিষের আগুন দ্বলে নয়ন জুডিয় ; 
জিভ বাড়াইয়া আছে, থাকুক ধরিবে পাছে, 
আগেই মারিবে এঁ আগুণে পুড়িয়। ! 
ঙ 


ডাকিনী খাইছে মরা, রুধিরে ভাসিছে ধরা, 
' যোগিনী.চাটছে তারে চকু চকু চক; 
কি বিষম, কোলাহল, নাহি আর অন্ন জল, 
এত নহে নরলোক নাক্ষা নরক ! 


৭৮ মিব্রকাবা। 
৭ 


কোথা মাত কোথ। পিতা, এনময়ে রলে কোথা, 
অকালে হারাই প্রাণ দেখিলে না আমি; 
এত ভাল বাসি যারে, এবার ছাড়িনু তারে, 
হায় হায় হারাইন্ু কোথা সে প্রেয়দী ! 
$ ৮ 


সপ 


আবার আসিছে দুরে, মত্ত হস্তী ওট! কিরে, 
চাহিতেছে ফিরে ফিরে, কেড়ে নিবে প্রাণ; 
হইয়াছে ধর ধর, জগদীশ রক্ষা! কর! 
“এত বলি ভয়ে কবি হারাইল। জ্ঞান ! 
৯ 


আবার চেতনা--“এ কি! চারি দিকে এ কি দেখি, 
এত হাতী এত ঘোড়া, এমন বিভব ; 

এ দেখি প্রকাণ্ড কাণ্ড এত বাদ্য এত ভাগ, 
্রন্মাণ্ড ভরিয়া এত কিসের উত্সব ! 


৬ ০ 
কিনের উত্সব এটা, কেন এত আশা ছটা, 
কেন এত করি ঘটা, নিশান উড়াও; | 
হাতিতে শোয়ার করি, বলরে মাত মরি, 


আবার আমারে আর কোথা লয়ে যাও? 


মিত্রকাব্য। নঈ 


১১ ৃ্‌ 
ভাগিরথী কুলে কুলে কন্তরী চন্দন ফুলে, 
কেন পাজায়েছ ডাল! পূজার বিধান ; 
জাহাজ পিনেন যত, ছুটিতেছে অবিরত, 
গাইয়। সুখের সারি, উড়ায়ে নিশান ! 
১২ 


দুর্গ মাঝে ওকি শুনি, হইতেছে তোপধ্বনি, 
গুরুম্‌ গুরুম্‌ গুমূ বিষম আওয়াজ; 
বত রাক্ষসের চেলা, চতুরক্ষে করে খেলা, 
নঘনে ডাকিছে শিক্গ। সাজ. সাজ. নাজ. ! 
১৩ 
নগর আলোকে হানে, রাজপথে ছুই পাশে, 
বন্দীরা গাইছে গীত, হাজার হাক্সার ঃ 
রামরস্া! ফুলমাল৷ নহর করেছে আলা, 
_বনেছে মঙ্গল-ঘট কাতারে কাতার ! 
৯৪ 


উঃ কিরে পরিপাটি, চেয়ে দেখ রাজবাটী, . 
* আকাশ পড়েছে ভেঙ্গে, মাটীর উপরে ; 
“কি বিচিত্র আয়োজন, রমণীয় নিংহাবন, 


কহ ওরে লোকজন কোথ। নেও ধরে ? 
গ 


৮৬, মিত্রকাব্য। 


১৫ 
এযে দেখি ভোজবাজি, কপাল প্রনন্ন আজি, 
তবে যে হলেম রাজা, আমি পৃথিবীর ! 
ভাবি যারে নিরবধি, নে ধন মিলালো৷ বিধি, 
য! হবার হয়ে গ্েছে বুদ্ধি করি স্থির ! 


১৬ 


ওহে মন্ত্রি এন এস, নিকটে ঘনিয়ে বসো, 
গোটা কত কথা রনো৷, বলিহে তোমায় ; 
প্রজারে দেখাও ভীতি, এই মূল রাজনীতি, 
সুশীল সচিব অতি, জান সমুদয় । 
১৭ 


গ্রজাগুলি রাজভক্ত, শোষ ধন শোষ রক্ত, 
আমাদের উপযুক্ত, এইত সময়ঃ 
আতুরে দিও ন! ভিক্ষা, মূর্খেরে দিওন! শিক্ষা, 
রাজ্যরক্ষা ধনরক্ষা', ইহাঁতেই হয়! 
৬৮ 


ডাক দেহ কোটোয়ালে, কি সকাল কি বিকালে, 
নির্দোষিরে পালে পালে করুক সংহারঃ 

ইহাতে যে হবে রুষ্ট, . সেই জন জেনে। দুষ্ট, 
ষ্্যাঘাতে মুণ্ড গোট। ভেলে ফেলে! তাঁর! 


মিত্রকাব্য। 4৮১ 


১৯ 
যার ঘরে আছে ধন, তারে করে নিমন্ত্রণ, 
আনহ নত্বর করি, রাঁজ-সভাতলে ; 
রাখ তারে কেশে ধরে, পাদ্য অর্থ দিলে পরে, 
দ্রানত্বের জয়পত্র, বেঁধে দাও গলে ! 
র্‌ 
যে পেয়েছে কিছু জ্ঞান, বধরে তাহার প্রাণ, 
কলঙ্ক না হয় যেন, স্থকৌশল করে; 
দেহ মদ দেহ গাজা? চাঁসার হইবে সাজা, 
এমন আম্পর্ধা কিছু, লেখ৷ পড়া করে ! 
২১ 
রাজত্বের গুরু ভার, চিন্তার নাহিক পার, 
করেছি অনেক চিন্তা, মাথা গেল ঘুরে; 
কি সুখের দণ্ড ছত্র, এ নব কাগজ পত্র, 
সেক্রেটরি ধর লহ, রেখে দাও দরে! 
২২ 
কোথারে বয়ক্য ভাই, ত্বর। করি চল যাঁই, 
" সুসময়ে করি গিয়৷ অরণ্য-বিহার ঃ 
'সশ পাশে নাই যুদ্ধ, অন্দর মহাল শুদ্ধ, 
সাগর পর্বতে সুখে, আ্রমিব এবার ! 


৮ মিত্রকাব্য। 


২৩ 
ওকি রে বিষম শব্দ আকাশ পাতাল স্তব্ধ, 
এবার করিবে জব্দ, শত্রু অগণন ; 
মুখে শব্দ মার মার, হানিতেছে হাতিয়ার, 
চারিদিক অন্ধকার মেদিনী গগন ! 
৪ 
নব হলে! ছাই মাটী, কোথা সেই রাজবাটী, 
কোথা সেই ছত্রদণ্ড, কোথ দিংহানন ? 
কি বিষম রণক্ষেত্র, এ যে সেই কুরুক্ষেত্র, 
দিবারাত্র ছুই দলে, হইতেছে রণ! 
২ 
আয়রে যবন বেটা, আজিকে ধরিবে কেটা, 


করেছিস বড় ঘটা, বড় গণ্ডগোল , 
প্রাণ যাবে পদাঘাতে, বেঁধে নিব পায়ে হাতে, 
আজিকে পিঠের চামে, বানাইব ঢোল! 


সঙ 
মার্‌ মার্‌ মার্‌ তবে, এ যে আনিছে সবে, 
জয় জয় জয় রবে, শুনিতে না পারি ঃ 
সহ! হইল এ কি, রক্তে নদী বহে দেখি, 


বিধাত। দিয়েছে ফাকি, অদৃষ্ট আমারি ! 


মিত্রকাবা। ৮৩ 


২৭ 
উদ উহু প্রাণ'যায়, প্রাহারিল কে আমায়, 
কে ধরিবে হায় হায়, নাহি সৈম্যগণ ! 
যা হোক্‌ মরিন্ু ভাল, এইবার সার হলো, 
মন্ত্রের নাধন কিম্বা শরীর-পাতন । 
২৮ 


হ্থাদেগ্শো ভারতভূমি, সকলি দেখিলে তুমি, 
বিধাতা লিখিলা দুঃখ অদৃষ্টে তোমার; 

রাখিতে তোমার মান, অমরে দিলাম প্রাণ, 
দুঃখ এই, না হইল তোঁমার উদ্ধার ! 

২৯ 

কে তুমি যমের দূত, এযে বড় অদ্ভুত, 
মরার উপরে খাড়। ধর কি কারণে; 

কেন দল পদতলে, কেন বাধ হাতে গলে, 
কেনন! সংহার এঁ তীক্ষ গ্রহরণে ? 


৩০ 


ফি বিকট অন্ধকারে, ফেলে গেলি আজি মোরে, 
* আত্মহত্যা করিবারো, নাহি অবদর ; 
শোনরে পামর মতি, আক্তি মোর এ মিনতি, 
অনলে ফেলিয়া মোয়ে ভন্মসাৎ্ কর। 


৮৪ মিত্রকাব্য। 


৩১ 
ওরে মহম্মদগোঁরি, ছেড়ে দে বন্ধনদড়ি, 
সামান্য মানব আমি, শক্র বটি তব; 
শোনরে যবনরাজ, আমি নই.পৃথীরাজ, 
আমারে বধিলে আর কি হবে গৌরব ? 


৩২ 


উন্চঃ উঃ হায় হায়, পিপাবায় প্রাণ যায়, 
সর্ধাঙ্গে বহিছে তায়, রুধিরের ধার ₹ 

হাদেগে। ভারতভূ মি, সকলি দেখিলে তুমি, 
বিধাতা৷ লিখিল। ছুঃখ অদৃষ্টে তোমার ! 


৩৩ 


কোথা চন্দ্র সুর্য দুগী, দেবতা তেত্রিশ কোটী, 
নয়ন মেলিয়৷ সবে কর দরশন । 

মিছে আর কেন ডাকি, এই ভাবে পড়ে থাকি, !” 
এত বলি পুনঃ কবি ঘুমে অচেতন । 


৩৪ 
নয়ন মেলিয়া--“হায় ! আইলাম এ কোথায়, 
চারিদিকে সব শুন্য, নাহি জনগ্রাণী ॥ 
নাহি মাত্র জলবিন্দু, অপার ঝালুকানিম্ব 


এ দারুণ মরুভূমে কি হবে না জানি! 


মিত্রকাব্য। ৮৫ 


৩৫ 
ধক ধক চারিদিকে, জ্বলে অনলের শিখে, 
নাহি সয় নাকে চোঁকে, নাহি দিক্‌ জ্ঞান; 
এবার গিয়েছে আত, এই যে বিষাক্ত বারু, 
আনিছে পশ্চাতে হাঁয় গন্ধে নিবে প্রাণ! 
৩৩ 


তাবসাঁন হলে বেল আসিবে যম্সের চেলা, 
ভীষণ কেশরীগুলা, ভ্রকুচী করিয়া ;  * 

এ তার পদচিহ্ু, পথ মাত্র নাহি অন্য, 
নখে করি ছিন্ন ভিন্ন, খাইবে ধরিয়া | 


৩৭ 
ধিক স্বদেশে মমতা, কোন্‌ ছার স্বাধীনতা, 
কি কাজ রাজত্ব-সুখ-আকাশ-কুস্থমে ! 
কেন করিলাম যুদ্ধ, মরিলাম নব শুদ্ধ, 


কেন বন্দী ? কেন শেষে মরি মরুভূমে ! 
৩৮ 
নকলি ভোজের বাঁজি, আপনি দুঃখের সাজি 
সাজায়েছি, এত ছুঃখ লেখা ছিল ভালে; 
*বিপাকে মরিনু একা, একবার দাও দেখা ! 
ন্নেহ সরলতা৷ মাখা অয়ী রাজবালে ! 


৮৬০ মিত্রকাব্য। 


৩৯ 
কোথ| মেই ভালবাসা, সেই সুখ সেই আশা, 
কোথা! সে বিধুবদন, স্বর্গের প্রকাশ ? 
নিদারুণ বিধাতারে, আর না দেখিব তারে, 
আর ন! ঘটিবে সেই, সুখ সহবাস ! 
রঃ রঃ 
কোথায় কাশ্মীর ভূমি, যেখানে প্রেয়সি তুমি, 
করেছ কুম্থমোঁত্নব, গোলাপের ফুলে? 
ধন রত্বে করি তুচ্ছ" রাশি রাশি ফুল গুচ্ছ, 
ছড়ায়েছ অঙ্গে রঙ্গে, ভুই হাতে তুলে ! 
১১ 


কোথা সেই রাজপুরী, নিংহাঁরন উঃ মরি, 
কোথা মোর প্রাণেশ্বরী, কোথা রাজবালে ; 
নিয়ত বসায়ে কক্ষে,  রাখিয়াছ চক্ষে চক্ষে, 
ধরিয়াছ যারে বক্ষে, সে মরে অকালে ! 
৪২ 
সহনা কি দেখি হায়, মোর পানে কেন ধায়, 
ওগুলি রাক্ষন কিবা পিশাচের দল; | 
লোহার কিরীট মাথে, শুল অসি ছুই হাতে, 
উটের উপরে চড়ি ছুটিছে কেবল! 


মিত্রকাব্য। 
৪৩ 
দস্যু এরা সর্বনাশ! . আমারে করিয়ে দাস, 
* বিদেশে করিবে বিক্রী, বুঝেছি এখন ? 
আমি রাজ পুজ্ব নই, ধন রাজ্য চাই কৈ? 
তবে কেন এ বালাই !” পুনঃ অচেতন । 
8৪ 


ঘুমে করি ঢল-চলা, লুকাইল রাঁজবালা, 
মরমের যত জ্বালা, হলো৷ তিরোহিত 

ঘুম পারানিয়া মানী, নীরবে শিয়রে বলি, 
বাজায়ে মোহন বাঁশি গাইলেন গীত। 


5 
“আয় টাদ হেনে হেসে, ভাত দিব ভালবেসে 
যাদুর কপালে এনে বনে কর খেলা; 
যাছু মোর ঘুম যায়, চোক্‌ তুলে নাহি চায়, 
এই ভাবে পড়ে রবে, তিন প'র বেলা। 
৪৬ ৃ 
আকাশ পাতাল নদি, আয় লো দেখিবি যদি, 
' হাতে লয়ে ক্ষীর দধি নাগরী সাজিয়ে, 


আয় নাল! জাতিযুথি,  কুন্দ মাধবি মালতি, 
কবির নিকটে দিব; কল্পনার বিয়ে + 
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৮৮ মিত্রকাব্য। 


৪৭ 
“কল্পনা” মধুর কথা, কবির হৃদয়ে গাঁথা, 
. . নয়ন মেলিয়া কবি; চারি দিকে চায়£ 
টাদের নাহি নে জ্যোতি, নাহি সেই জাতি যুখি, 
চারিদিকে ঘনঘটা, দ্েখিবারে পায়। 
5৮ 
অপার জলধি জলে, সামান্য তরণী চলে, 
তার মাঝে বসে কবি, (নাহি পরিচয় ), 
ভাবে কবি মনে মনে, হলো বুঝি এত দিনে; 
শ্রীমন্তের সিন্ধু যাত্রা পুনঃ অভিনয় ! 
৪৯ 
“ত্বরা করি বাও ডিঙ্গা, বাজাও বাজাও শিঙ্গা, 
চলেছি প্রবাদে আমি* অনেক যতনে; 
শ্বেত দ্বীপে শ্বেততুজা, করিয়৷ তাহার পূজা, 
'ভরিব এবার তরী অনন্ত রতনে ! 
রঃ 
উত্তরে ডাকিল মেঘ, কর্ণধার চেয়ে দেখ, 
এ কি রে ঝটিকা বায়ু, বহিল ভীষণ; 
কি করিব কোথা যাব, কি করিয়ে কুল পাব, ' 
আর যে শুনিতে নারি তরঙ্গ-গর্জন ! 


মিত্রকাব্য। ৯৯ 


৫৯ 
সাবধানে ধরো হাল, হইয়াছে বে দামাল, 
এই যে ডুবিল তরী, এই গেল প্রাণ; 
হায় হায় সর্ধনাঁশ, হইতেছে রুদ্ধ শ্বাস! * 
এত বলি হ'ল কবি আবার অজ্ঞান । 
২ * ৪ 
চেতনা পাইয়। কবি, দেখিলা নৃতন ছবি, 
নে এক নূতন স্থষ্টি, সকলি নূতন, 
পড়িয়া নদীর কুলে অনার্ত ভুমিতলে, 
কুতুহলে চারিদিকে ফিরায় নয়ন! 


৫৩ 


প্রকাও নগর এক, গগনে দিয়েছে ঠেক, 
কত দৌধ কত বটা, না যায় গণন ; 
মধ্যে বহে শ্রোতন্বতী, (জাহাজের গতাগতি 11) 
অধোতে সুরঙ্গ নেতু উর্ধে স্থশোভন ! 
৫৪ 


“নীরবে শিয়রে বসে, কে তুমি এমন বেশে, 
' দেহ দেবি পরিচয়, নত্বরে আমায়; 
কেন এত'ভাল বাস, কে তোমার এই দান, 
কহ মাতঃ কেন তুমি, এসেছ হেথায় ?--* 


৯৪ মিত্রকাবয। 


৫৫ 
দেবী কণ--“শোন বাছা, এ তোঁর বয়স কাচা; 
এসেছিন শ্বেতদ্বীপে তেই বড় ভয়, 
হেথ। ভুষ্ট সরস্বতী, ফিরায় সাধুর মতি, 
এন্দ্রজীলিকের এই, রাজ্যরে নিশ্চয়! 


৫৬ 


এ দেশে আইল যারা, সকলি ভুলিল তাঁরা, 
ছুনয়নে বহে ধারা, স্মরিতে সে নব; 
কত অঞ্চলের নিধি, হরিয়া নিয়েছে বিধি, 
কত যে গৌরব মোঁর, হয়েছে রৌরব ! 
৫৭ 


তাই বলি বাঁছাধন করেছিন প্রাণপণ, 
কৃতী হয়েকিরে বাছা আয়রে ভবনে , 

যত ইচ্ছ। বড় হও, চিরজীবী হয়ে রও, 
জননী বলিয়! তোর, থাকে যেন মনে ! 


৫৮ 


কাজ কিরে পরিচয়ে এই হীন বেশ লয়ে, 
এদেশে দেখাব মুখ কোন্‌ লাজে আর; 

যাই তবে যাই আমি, সাবধানে থেকো তুমি, ' 
আমি সে ভারত বটি জননী তোমার ।--* 


মিত্রকাব্য। ৯১ 


৫৯ 


এত বলি আচস্থিত, হইলেন তিরোহিত, 
কবির শিয়র হতে ভারত জননী, 
ভারতের নাম মাত্রে বহিল কবির গাত্রে, 


শোকের শোণিত কবি জাখিল। অমনি ! 
৬৩০ 
ভাবে কৰি “হলে একি আর বার একি দেখি, 
এযে সেই ভগ্রগৃহ, কোথা দে সকল'? 
কেন হেন বিড়ম্বনা, অনর্থক এ যাতন! ? 
ঈশ্বর, তোমার ইচ্ছ। হউক নফল !_* 





মাঘ-মহোৎ্সব। 
বোধন। 


১ 
কে তুমি দীড়ায়ে ওই হুদয়-ছুয়ারে, 
মধুর মধুর স্বরে 
ডাকিছ এমন করে 
গুনায়ে মধুর বাণী প্রাণের ভিতরে, 
মন্মুগ্ধ-প্রীয় যেন করিলে আমারে ? 


৮ 


মহ 


মিত্রকাব্য। 


২ 
অবশ অবশ প্রাণ জাগেন! কখনি ; 
আধারে মুদিয়া আখি, 
দিবানিশি পড়ে থাকি, 
স্বত্যুর ছায়ায় ঢাকা নিরখি অবনী, 
নিরাশার শোক কথা অন্ুদিন শুনি । 
৩ 
অযুত অরুণ সম তোমার গ্াকাশ ; 
অন্ধকার গেল মুছে, 
মোহনিদ্র। গেল ঘুচে, 
চিদাকাশে বহিতেছে মলয় বাতান 
সত প্রাণে খেলে কত আশার উচ্ছধান । 
৪ 
কে তুমি? চিনেছি তুমি জগণ্ড জননী , 
নহিলে এমন ক'রে, 
আজি এ পাপীর ঘরে, 
কে আদিত বিনে ত্রেই করুণা-রূপিণী 
কে শুনাত এত কথা স্বৃত-নগীবনী ? 
পভ 
অতুল অপরাজিত প্রেমের আধার « 
এমন,.এমন স্নেহ, 


মিজ্জকাব্য। ৯৩ 


আরত জানেন! কেহ, 
বিন! নেই প্রেমময়ী জননী আমার ; 
পাপী লে এত ন্েহ আর আছে কার? 
তু 
কি কহিছ? কোথা যাবে৷ বলম! আমারে ; 
ওই প্রেমমুখ হেরে, 
প্রাণ যে কেমন করে, 
বাঁধেনা কাধেনা মন ধুলার নংসারে*১ 
বল মা! কোথায় লয়ে যাইবে আমারে ? 
৭ 
আহ! কি মধুর দৃশ্য অঙ্গুলি সংক্কেতে 
দেখালে আনন্দময়, 
সুখ-ধাম বটে ওই, 
ওই তো যথার্থ স্বর্গ বটে পৃথিবীতে ; 
বিলম্ব হেন প্রাণে আর তথা যেতে। 
৮ 
একাকী ধাবন। মাঁগে। এ সুখস্থানে; 
তোমার নম্ভান যত, 
রয়েছে আমার মত; 
নিয়ে যাব ত1 নবারে, মিলে প্রাণে প্রাণে, 
তোমার মঙ্গল নাম গাঁবো৷ একতানে। 


ননী 


মিত্রকাব্য। 


৯ 
কোথা আছ ভাই বোন্‌, এস গে! আমার, 
আনন্দ-নগরে যাবো, 
আনন্দে মগন হবো, 
ভুলিব পাপের স্বালা হৃদয়ের ভার 
এ শোনু ডাকিছ্ছেন জননি আমার । 
১০ 
ডাকিছেন প্রেমময়ী জননী আমার; 
দিন মাস নন্বখ্সরে, 
কত পাপ বারে বারে 
করিয়াছি মোর সবে নীম! নাহি তার, 
তবুও মায়ের স্বেহ অপার অপার । 
১১ 
আমিতেছে মহোত্নব সম্ব্সর পরে; 
বনের বিহঙ্গ প্রায়, 
ভাই বোন্‌ সমুদায়, 
কত্ত দুরে দুরে আছি দেশ দেশাস্তরে ; 
এম আজ যাই সবে আনন্দ-নগরে ! 
১২ 
হেরিয়া৷ উষার আলে। ধরণী উপরে, . 
বিহঙ্গ আকাশে ধায়, 


মিত্রকাবা। »৯৫ 


কলকণ্ে শীত গাঁয় 
আমরাও চল যাই আনন্দ নগরে, 
আনন্দময়ীর নাম গাই অমন্বরে । 





সন্মিলন। 

অবনীর অলঙ্কার, কার নাধ্য বর্ণিবার, 
ধন্য ধন্য আনন্দ-নগর। 

নন্দন কানন নম, ইহলোকে অনুপম, 
যার যশে ব্যাপ্ত চরাচর ॥ 

গতিদিন প্রাতিক্ষণে, লয়ে পু কন্যাগণে, 
আনন্দময়ীর যথ| রঙ্গ | 

নাহি আত্ম পরজ্ঞান,॥ জাতিভেদ অভিমান, 
প্রবাহিত প্রেমের তর ॥ 

ভাবেতে বিবশ প্রায় এ উহার মুখে চায়, 
ধরা বহে নয়ন যুগলে। 


সশরীরে ন্বর্গবাসী, আনন্দ নগরবাসী, 
জন্ম কারো ন! যায় বিফলে ॥ 
যত সব নরনারী, ' বলিয়াছে সারি গারি, 


করিতেছে পুণ্যের প্রসঙ্গ । 
* ক্ষুধা তুষ্ণ। নাহি জ্ঞান, এমন সুখের স্থান, 
কোন ক্রমে নাহি দেয় তঙ্গ ॥ 


৯৬, মিত্রকাব্ায। 


মিলে যত ভম্ী ভ্রাতা, যেন ফুল তরুলত। 
পবিত্রতা খেলিছে আননে । 
, যোগানন্দে মগ্ন হয়ে, কম্মানন্দ রন পিয়ে, 
মত্ত নবে মাতৃ গুণ গানে ॥ 
নেই সুমধুর ধ্বনি, দেবতা গন্ধর্ধ শুনি 
ূ ধরাতলে দিতেছে মেলানি। 
আকাশে তারকা হানে, জলে পুষ্প পরকাশে, 
উল্লানেতে নাচিছে ধরণী | 
যেই শুভ সমাচার, বাযু বহে অনিবার, 
কলকণ্ঠে বিহঙ্গম গায় । 
কণ্ঠে কণ্ঠ মিশাইয়া, শুভ নমাঁচার দিরা, 
_ হেলে পড়ে এ উনার গায় || 
নাহি তথা অত্যাচার, নাহি মাত্র হাহাকার, 
যে যাহার আছে মন সুখে! 
বায়নে পায়ন খায়, মার্জার কুকুর তায়, 
সম্ভাষণ করে হাগ্যমুখে 1) 
নে আনন্দ ণিকেতনে, মায়ের আদেশ মেনে, 
দয়া সদা মৃত্তিমতী হয়ে 
যেই রূপ ধনী জনে, মেই রূপ দীন,হীনে, 
তুষিছেন এক অঙ্কে লয়ে )। 


মিত্রকাব্য। 


আলস্য কি অহঙ্কার, বিনম্বাদ ব্যভিচার, 
কপটতা। কেহ নাহি জানে । 

নাহি ভুঃখ নাহি পাপ, নাহি শোক নাহি তাপ, 
হিৎন। দেশ নাই নেই স্থানে |) 

নবে যথা কর্্মশীল, এক দণ্ড এক তিল, 
বিফলেতে না করে কর্তন |” 

আবাল বনিতা। যত, পর উপকারে রত, 
জীবনেবা মোক্ষের সাধন ॥ 

নান৷ শাস্ত্র নান! ভাষা, কি আচার্য কিবা চাষা, 
সমভাবে করে আলোচন। ৷ 

বিজ্ঞান দর্শন যত, কলের হস্তগত, 
ব্রহ্মবিদ্যা সকলেরি জান। || 

নেই স্থানে স্বাধীনতা, বনের বিহঙ্গ যথা, 
যথা ইচ্ছা! করে বিচরণ | 

ক্রীতদান হও তুমি, পরশিলে নেই ভুমি, 
হবে তব দাসত্ব মোচন || 

কি ব। ধনী কি দরিদ্র, কি মহণ্ কিবা! ক্ষুদ্র, 

| ব্রাহ্মণ শুদ্রের ভেদ নাই! 

" কিধা হিন্দু মুখলমান, বৌদ্ধ কিন্বা। খষ্টিয়ান, 

নর নারী নষান লবাই ॥ 


৯৭ 


ষ 


৯৮, মিত্রকাব্য। 


মায়ের সন্তান যেই, মায়ের পূজক সেই 
মাতৃধনে মম অধিকারী । 
, হয়েছে মহেন্দ্রযোগ,  ভূতলে স্বর্গের ভোগ, 
কি আনন্দ যাই বলিহারি ! 


রণাল বকুল তলে, কুরঙ্গ কুরঙ্গী খেলে, 
শিরোপরে কোকিল কাকলি। 
শীতল পবন ভরে, পুষ্প হতে পুষ্গান্তরে, 


রঙ্গে ভূকঙ্গ করিতেছে কেলি ॥ 

ষেযায় আনন্দপুরে, তার মন আশ পুরে, 
কভু ফিরে আনিতে না চায়! 

মেই আনন্দের লাশি, পঞ্চভূত অনুরাগী, 
তরঙ্গিণী তরঙ্গ উধায় ॥ 

এ হেন আনন্দ ধাম, শ্রবণেতে যার নাগ, 
পুলকে পুর্ণিত তন্থু মন। 

ক্ষণেক বঞ্চিলে তায়, পাগীষ্ঠের পাপ যায়, 
দরশনে সফল জীবন ॥ 

প্রেমানন্দ নকাতরে, এই অভিলান করে, 
আনন্দ নগরে করি বান। 

করিব মায়ের ধ্যান, জীবগণে প্রেমদান, 
পুর্ণ হবে আশার পিয়ান | 





মিত্রকাব্য । ৯৯ 


বন্দনা । 
জয় ব্রহ্ম সনাতন, জগজন জীবন, 
জখত বন্দন হে, 
তুমি পুর্ণ পরাৎ্পর; পরম পুরু, 
পতিত-পাবন হে। 
বিশ্বভুবনপতি, তোমার আদেশ লয়ে? 
কোটী সুর্য কোটী পথে ধায়; " 
দেব মানব নবে, তোমার চরণ সেবে, 
কোটী কণ্ঠে তব গুণ গায় ॥ 
(জয়) অনন্ত জ্ঞানাধার, কারণ-কারণ, 
অপরূপ মহিমা তোমার ; 
আদি কৰি ভুমি, তোমার রচন! হেরি, 
পুলকে নয়নে বহে ধার। 
দারিদ্র্য ভঞ্জীন, দুঃখ নিবারণ, 
দীনবন্ধু দয়ার অবতার ; 
তোমার করুণ! বারি, রোগ শোক পাপহারী, 
ভবার্ণবে তুমি কর্ণধার ॥ 
(তুমি) সেবক ভয়হারী, নিদ্ধি দাতা পিতা, 
| জয় শিব মঙ্গল আলয় ; 
তব কৃপা! নার করি তোমার পতাকা ধরি, 
সহজে জগ করি ভয়। 


মিত্রকাব্য। 


প্রেমের মূরতি, প্রাণরমণ তুমি, 
, প্রিয়তম পরশরতন ; 


তোমার পরশে নাথ, হশয় দুঃখ যত, 
মাহি রহে করে পলায়ন || 

(ওহে) নত্য সুন্দর তুমি, অরূপ রূপ তোমার, 
অতুলন। ভূবনমোহন * 


' ভকত হৃদয়াকাশে, শাস্তি সুধাকর, 
- পরকাশ অযুত কিরণ। 
নেই তব সুবিমল, প্রেম মুখ জ্যোতি, 
চিত্ত চকোর সদ] চাহে; 
অধম সন্তানগরণে, দেখাও দেখাও পিত, 
নিজ গুণে কর রুপা হে ॥ 
ধন জন যৌবন, তোমারি প্রনাদ সব, 
বল বুদ্ধি দেহ মন প্রাণ 
আশীষ কর পিতঃ, তব পদে রাখি মতি, 


তোমাতেই করি সমাধান || 





মিত্রকাব্য। ৯০১ 


বিনোদ ও মালতী । 





“মুখের লাগিয়া, এ ঘর বাঁধিন্থু, 
আগুনে পুড়িয় গেল 1” 


চল 
ঞ 


গভীর বিষাদে উঃ সদা প্রাণ দহিছে ! 
পাষাণের প্রাণ তাই এত জ্বাল! সহিছে । 
মরমে কাটিয়। বুঝি শত খণ্ড হয়েছি, 
আশার কুহকে শুধু আজও বেঁচে রয়েছি । 
স্নেহের নিকুর্ধ যারে এত করে পুষিলাম, 
হুদয়'শোণিত দিয়ে কত করে তুষিলাম ; 
এমন অুন্দর যারে হেরিয়াছি নয়নে। 
তিলেক ছাড়িনি যারে জাগ্রতে কি স্বপনে? 
জীবনের সার ধন পরাণের পুতলি, 
স্মরিতে যে রূপ উঠে মন প্রাণ উথলি! 
আদরে নিকটে বদে কত কথ। কয়েছিঃ 
মধুর আলাপে সুখে ডগ মগ হয়েছি ; 
আদর করিয়া তার কত নাম দেখেছি, 
নোহাগে আকুল হয়ে কত নামে ডেকেছি; 


মিত্রকাব্য। 


দণ্ডে দণ্ডে কত তারে বক্ষোপরে লয়েছি , 


করতালি দিয়! দিয়! কত যে নাচায়েছি; 
নে কের গীত ধ্বনি শুনিয়াছি যখনি, 


নশরীরে স্বর্গ ভোগ করিয়াছি তখনি । 
কোন্‌ ব্যাধ নিদারুণ সে বিহঙ্গে হরিল। 
জীবন-কানন মম অন্ধকার করিল! 

হ 
শিশু কাল হতে দৌোহে এক হতে চেয়েছি, 
একি সরোবর জলে এক ঘাটে নেয়েছি, 
একই বাগানে£গিয়ে এক ফুল তুলেছি, 
মাল। গেঁথে গলে দিয়ে রূপ দেখে ভুলেছি ; 
এক পাঠশালে গিয়ে এক পাঠ পড়েছি, 
এক সুখে হানিয়াছি, এক শোকে মরেছি; 
এক চিন্তা এক আশা মনে আর হৃদয়ে, 
এককালে এক ভাবে পুষিয়াছি উভয়ে; 
এক বৃস্তে ভুগী কুল এক সঙ্গে ফুটিবে, 
আশা ছিল কত আহা, পরিমল ছুটিবে। 
সমাজ শ্বাপদ ্ুর পাষাণের নখেতে, 
ফুল দছুগী ছি'ড়ে নিল অফুটন্ত থাকিতে! 
অকালে কুন্ুম ডুগি পদতলে দলিয়া, . 
ছিন্ন ভিন্ন করে গেল ধুলি মাঝে ফেলিয়া ! 


মিত্রকাব্য ॥ ১০৩, 


ভাগ্যের বাতীসে পুনঃ ফুল ছুগী মিলিল, 
জীবনের গত দুঃখ আর বার ভুলিল। 
ভাবিনু বিচ্ছেদ শোক আর বুঝি হবেনা, 
বিনোদ মালতী আর কু দুরে রবেন|। 
হায়রে! স্বপ্নের মত যদিও বা! পাইলাম; 
না জানি কি পাপ ফলে আবার হারাইলাম! 
৩ 
স্বহস্তে ফেলিতে পারি হৃদয় উপাড়িয়া 
ঝাচিতে পারিনে তবু মালতীরে ছাড়িয়া । 
মালতীর সেই প্রেম কি করিয়া ভুলিব? 
গভীর প্রাণের দাগ কি করিয়। তুপিব ! 
“বিনোদ মালতী” কথা কবিতায় লিখেছি, 
“বিনোদিনী” বলে তারে অন্ুদিন ডেকেছি 
“মালতী বিনোদ” কথ! গাথ! হয়ে রয়েছে, 
“মালতী বিনোদ” গীত প্রেমিকের! গেয়েছে 
“বিনোদ মালতী” কথা শিখেছিল ময়না, 
নিয়ত গে তাই বলে আর কিছু কয় না। 
কে বুঝিবে মালতীরে কত ভাল বানিরে, 


'মালতীর তরে আমি হবে। বনবাদীরে ! 


দেখিব সে মাঁলতীরে পাই কিনা পাইরে, 


অথবা মালতী বুঝি ধরাতলে নাই রে ! 
৯ 


মিত্রকাব্য। 


তা না হলে অভাগারে কেন মনে করে না, 

পাগলিনী হয়ে এদে ছুটে কেন ধরে না! ? 

না জানি কি পাপ রাহু কোথ। হতে আইল, 

আকাশ ছাড়িয়া শশী কোথারে লুকাইল ! 
ঘর 

অথবা! আমারি ভ্রম, শ্বপনেতে ভুলেছি, 

আকাশের ফুলরাশি দুই হাতে তুলেছি ! 

মালতী মায়ার খেলা, প্রেম কি তা জানে না, 

আমারি অবোধ প্রাণ এ কথা মানে না। 

অভাগী বাঙ্গালী-মেয়ে প্রেম কিসে জানিবে, 

পঞ্িল ন্দর-বনে মন্দার কে আনিবে? 

যে দেশে অবল! জাতি পশুদের মতনো, 

পুরুষের পদনেবে, নাহি পায় যতনো ; 

যে দেশের পরিণয় প্রণয়েতে হয় না, 

পতি পত্ধী ভালবেনে কারো নাম লয় না; 


যে দেশে নারীর জন্ম খাটতে আর রাঁধিতে, 


প্রিয় শোকে পারে না কে মুখ ফুটে কাদিতে ! 
নে দেশে জনম যার প্রেম কি সে জানিবে, 
বেতবনে পারিজীত কে কেমনে আনিবে $ 
ঝুঝেছি নারীর প্রেম স্থির নাহি রয়রে, 
প্রবঞ্চক মরুভূমি, মরীচিকা। ময়রে । 


মিদ্বকাব্য। ১৯৫ 


তবে কেন দূর হতে ছায়৷ দেখে ভুলিলাম, 
আকাশের গায়, এত অউ্রীলিকা তুলিলাম ? 
তা হলে ভালই হলো, ভাল শিক্ষ। পেয়েছি, ? 
হৃদয় মানে না কেন? ভাল দায় ঠেকেছি ! 
তবে কেম নিরাশায় পাগলিনী হইয়া, 

বনে বনে কেঁদেছিল বিনোদের লাগিয়। 8 
তবে কেন এতদিন প্রতিজ্ঞা ভুলিল না, 
রাজরাণী হতেছিল, হয়েও তা হলোনা ১ 
বিনোদের ছবি খানি কেন তবে রেখেছে, 
স্বহস্তে “মালতী* নাম কেন নীচে লেখেছে ? 
বিনোদে পারেনা বলে,নিশিতে লুকাইয়া, 
ভীষণ পদ্মার জলে পড়েছিল ঝাঁপিয়া ? 

তা নয়-_-কখনি নয়, মরীচিতে ভুলিনি, 
অবোধ শিশুর মত সাপ লয়ে খেলিনি ঃ 
প্রেমের তুলিতে বিধি অবলায় এ কেছে, 
“বিশ্বাব” কথাটি তার হৃদয়েতে লেখেছে ; 
বুঝেছি অদৃষ্ট দোষে আমার সে হলো না, 
'অবলার প্রাণ কভু নাহি জানে ছল না । 
মালতীর ভালবাসা পর্বতের মতনো ; 

কোী বজ্রপাতে তাহ! ভাঙ্গিবে না কখনে। ; 


»5১০৬ 


মিত্রকাব)। 


- বেঁধেছি পর্বত-মূলে এ জীবন-তরণীঃ 


ছি ডিবেন। এই বাধ ভূবিবনা কখনি ঃ 
বুক বিপদ ঝড় নাহি কিছু ভয়রে, 
মালতীর প্রেম কভু টলিবার নয়রে। 

ঙু 
কত ভাল বানিতেম মালতী তা বুঝেনি, 
অভাগার প্রেমে তাই ভাল করে মজেনি, 
কেবলি কি মালতীরে প্রাণে পুরে রেখেছি, 
কেবলি কি এ রূপ ধরাময় দেখেছি; 
চোকের উপরে তার কত ক্রগী হয়েছে, 
কত লোক কত মত কত কথ! কয়েছে , 
তিলেক দন্দেহ তারে কভু যদি করেছি, 
ফাফর হইয়া ভুখে বুক ফেটে মরেছি। 
তবু তারে মরমের মেই ছুঃখ কইনি, 
সন্দেহ এলেও প্রাণে সন্ধানগী লইনি ; 
মালতীর প্রেমে দ্বিধ৷ কভু হতে পারেনা, 


. এই বলে আপনারে করিয়াছি তাড়না ; 


“উঠে যে পবিত্র জল গিরিবক্ষ হইতে, 

নিয়তই পড়ে তাহ। সাগরের বক্ষেতে ; 
চাতকিনী মরিলেও কুপ-জল খাবে না, 
মালতী বিনোদে ছেড়ে আর কোথা যাবেন! । 


মিএকাব্য। ১৬৭ 


দিক্‌ যন্ত্র নাবিকেরে করে নাঁকে৷ ছলনা ? 
মালতীর কোন দোষ কেউ কানে বলোনা” 
এই কথ! বলে লোকে রাখিয়াছি নীরবে, 
কত ভাল বাণিতেম মালতী কি বুঝিবে ! 

৭ 
ইতর পল্লীতে যথ! গোশালার নিকটে, 
নিউলী কুলের গাছ থাকে অতি "সঙ্কটে; 
বার মাসে এক মানে! ফুল তাতে আনে না, 
ফুল গাজে দেফালিকা কোন দিনে হাসেনা 
গোময় গোমুত্র আর আবর্জন। রাখিয়া, 
নেফালীর চারিদিক রাঁখে নদ। ঢাকিয়া। 
কেবল শরৎকালে গ্রাতঃ সমীরণেতে, 
এক বিন্দু শান্তি দেয় সেফালীর প্রাণেতে ॥ 
কখনো! যদিব। হানে ছুটী ফুল ধরিয়া» 
ধুলাতে শুকায় ফুল সারাদিন পড়িয়া ! 
তেমতী মালতী ছিল ইতরের ভবনেঃ 
সুখের বাতান কভু লাগে নাই পরাণে, 
অধীনত| অত্যাচারে মরমেতে মরিয়া, 
পিশাচের সঙ্গে ছিল প্রেতভুমে পড়িয়৷ ঃ 
যদ্দিব। স্বভাব গুণে হালিয়াছে কখনি, 
কি অস্থত আছে তাতে পিশাচের৷ দেখেনি; 


৯১৩৮ 


মিত্রকাব্য। 


তার সেই হানি আমি কুড়াইয়া লয়েছি, 
মাল৷ গেঁথে কত নাধে হুদয়েতে পরেছি, 
ফুটে আছে হানি ফুল যেমন তা ফুটিত, 
ছুটিছে সুগন্ধ তার, তখন যা ছুটিত ! 

. ৮ 
মালতিরে, ও মালতি, পড়েনাকি মনেতে ?-- 
সেই যে বসেছি যেয়ে অশোকের বনেতে ; 
সাজায়েছি তোরে কত অশোকের ফুলেতে, 
দেখিয়াছি তোর রূপ সরোবর জলেতে ; 
রূপের পিয়াসে পোড়। চোকে পাতা পড়েনি, 
ভাবের আবেগে পোড়া মুখে কথা সরেনি ; 
মনে কি পড়েন। কথা, দেখ. মনে ভাবিয়া, 
মাথার উপরে বসে ডাকিয়াছে পাপিয়া ; 
*চোক গেল” বলে পাখী যতবার ডেকেছে, 
দেখিয়াছি--ততবার তোর প্রাণে লেগেছে; 
রাগ করে বলেছিস--“আমাদের সুখেতে, 
পাশীষ্ঠ হিৎস্ুক পাখী মরে দেখ দ্ুঃখেতে ঃ 
প্রেমের সোহাগ ওর চোকে বুঝি সয়না, 
“চোক গ্রেল' বলে ডাকে, আর কিছু কয়ন] !” 
এখন বুঝেছি পাখী কেন হেন ডাকিত, 
অশোক পাতায় কেন লুকা ইয়া খাকিত! 


মিত্রকাব্য। ৯০৯ 


নিরাশ প্রেমের জ্বাল! যার প্রাণে রয়রে, 
কেঁদে কেঁদে দুনয়ন তারি অন্ধ হয়রে : 
“চোক গেল" বলে পাখী জানাইত বেদনা, 
অভাগ। যে ভাল করে কাদিতেও পারিনা ! 
৯ 
বুঝেছি বুঝেছি আমি বুঝেছি এখন রে, 
নিরাশ-প্রেমের দ্বালা গভীর কেমন রে! 
বুঝেছি দামিনী কেন আত্মহত্যা করিল, 
বুঝেছি সুরেশ কেন পাপে ডুবে মরিলঃ 
এ জীবনে একবার প্রাণ যারে চায় রে, 
বাচে কি মানুষ দি সে ধনে ন। পায় রে? 
অভাগ। সুরেশ আহ। দাঁমিনী হাঁরাইয়া, 
পথে পথে কেঁদেছিল উন্মত্ত হইয়া , 
নিবা'তে প্রাণের স্বালাঃ সেই শোক ভুলতে, 
তরল অনল আোতে গিয়াছিল ডুবিতে, 
মাতাল পাপীষ্ঠ হয়ে কত পাপ করেছে ! 
পগুদের অত্যাচারে দামিনীও মরেছে !! 
পাপীষ্ঠ সমাজ যারে “আত্মঘাতী” করিছে, 
“অপরাধী” বলে পুনঃ তারি কেশে ধরিছে! 
থাকুক পাপীষ্ঠ দেশ “ধন মান লইয়া, 
বনে বনে বেড়াইব প্রেম-যোনী হুইয়। ; 


১৯৩ 


মিত্রকাব্য। 


স্বাধীন বনের পশু পাখী যথা পাইব, 
স্বাধীন প্রেমের গীত সেই খানে গাইব, 
জুড়াতে প্রাণের স্বাল। বিধাতারে ভাকিব, 


মালতী স্থ্বতি লয়ে অনুদিন থাকিব। 


০ ০০ 


্‌ সুখের শরৎ। 


১ 

আইল শর, পরিল জগণ্, 
মরকত-হার গলে; 

গগনে তারকা, বনে সেফালিকা, 
কুমুদ ফুটিল জলে । 

পূর্ণিমার চাদ, এমনি সুছাদ, 
কনিত কনকথালা ; 

ক্ষরিতেছে সুধা, হরিতেছে ক্ষুধা, 
ধরার ঘুচিল জ্বালা | 

বিধুবিলা(নশী, নিশি সুহানিনী, 

লইয়। বরণভাল 

পেয়ে প্রাণপতি, বরে রসবতী, 
যেমতি যুবতী বাল! । 


মিত্রকাব্য। ১১১ 


স্বখের মিলনে, প্রেমআলাপনে, 
আনন্দসাগরে ভাষে , 

দেখিয়া গ্ররুতি, হরষিতা অতি, 
লাবণ্য ঢালিয়া হানে । 

সছুল বাতাসে, ভুবন আকাশে, 
আতর ছি'টায় কত; 

মাতিয়া দৌরভে, নাচিতেছে সবে, 
স্থাবর জঙগম যত। 

সে রস নিরখি, বতেক জোনাকী, 
থাকিয়। থাকিয়া স্থলে ; 

“আমার মতন, রূপনী এমন, 
কে আছে ?” গরবে বলে! 

২ 

পোহাইল রাতি, বিহঙ্গন পাতি, 
উল্লামে আকাশে ধাইল; 

ভ্রমরের দল, আমোদে বিহ্বল, 
উষ্ার কুস্তল ছাইল। 

নরসে নলিনী, রমিক। রমণী, 
দেখে -দিনমণি আইল; 

. নব অনুরাগে, কাদিয়া দোহাগে, 

পূর্বভাগে চাইল | 


১১২ 


৪ 


মিত্রকাব্য। 


যত পুরবালা, হাতে লয়ে থালা, 
ফুটিল কুন্ুমচয়নে ॥ , 
উড়ে পড়ে কেশ, আলু থালু বেশ," 
ঘুমের আবেশ নয়নে । 
ভাবে ঢল ঢল, হাসে খল খল, 
অমল কোমল বালিকা ; 
তুলে নানা ফুল, পরে কাণে দুল, 
গ্রাথিয়া চিকন মালিক । 
শমেতে বিবশ, পথিক অল, 
ধীরে ধীরে পথে চলিল। 
কি জানি ভাবিয়া, নীরবে কাদিয়া, 
নয়ননলিলে গলিল ! 
অতি দীন হীন, করঙ্গ কৌপিণ, 
লয়ে উদ্ানীন আইল , 
উঠ নন্দলাল-_বলিয়া অমনি, 
গ্রভাত-নঙ্গীত গ্াইল। 
পু ৩ 
ফুরাইল বেলা, প্রদীপমেখল!, 
পরিয়া যামিনী আনে £ 
পড়িয়া প্রমাদে, কমলিনী কাদে, 
_ কুমুদী দেখিয়া হানে; 


মিত্রকাব্য। ৯১১৩, 


যত ভ্রমর চলিল বাসে । 
লইয়া কলরী, ষোড়ষী রূপসী, 
সরণনে দিনানে চলে; 
স্বছু হানি হাসি, অম্বতের রাশি, 
ঢালিল সরসীজলে ; 
যেন মুকুরে মুকুতা। বলে ! 
অমর নিবামে, আনন্দ উল্লাসে, 
যতেক অমরবালা ; 
নানা আভরণে, বি'ছুরলেপনে, 
সাঁজা'ল গণনথালা ; 
তাঁতে বাধিল ফুলের মালা । 
বাজাইয়৷ বেধু, খেদাইয়া ধেনু, 
গোপাল চলিল ঘরে ; 
মন্দিরে মন্দিরে, মৃদুল গ্ম্ভীরে, 
ভকত কীর্তন করে; 
সবে প্রেমেতে ঢলিয়। পড়ে! 
আকাশে চাহিয়া, করতালি দিয়া, 
বালক নাচিছে রনে$. 
নয়ন নিছনি, তারক অমনি, 
ভূতলে পড়িছে খসে ; 
তার। অধীর মানের বশে, 


১১৪ । 


মিত্রকাব্য। 


শরতের শোভা, মুনিমনোলোভা, 
(যাতে) কবির মানন ভোলে; 
চল রাজবাঁলা, সুখে করি খেলা, 
বনিয়ে নদীর কুলেঃ 
মাল! গাথিব মালতীফুলে। 


রঃ ৪ 


ছাদে! চল চল যাই, বেড়িয়। বেড়াই, 
এ যমুনার তটে 

আজ, চাদের নাচনি, দেখিব ম্বজনি, 
বিমল জলের পটে। 

এখন, না৷ আছে বাদল, মেঘের কৌদল, 
নদীর মলিন মুখ ॥ 

দেখ, সময় পাইয়া, রূপের গরবে, 
ফুলিয়া উঠেছে বুক। 

সুখে, ভাটার জলে, দলে দলে, 
তরণী দিতেছে সারি; 

বরে, বাহক অবে, বাঁশির রবে, 
গাইছে সুখের সারি । 

দেখবো, নদীর কোলে, তেমনি দোল, 
সোণার বরণ রাতিঃ 


মিত্রকাব্য। ১৫ 


যেমনি, উঠতে বনিতে, তোমার গলে, 
ঝলনে হীরার পাতি । 

মরি ! কত বিহঙ্গ, করিছে রঙ্গ, ' 
নামিয়ে শীতল জলে; 

তারা, করিতেছে খান, ধরিতেছে তান; 
শুনিয়া পাষাণ গলে । 

চল, যাই নহচরি, এ সুখ সৃময়ে, 
বসিয়ে কদম্বমূলে ; 

আজ আপন ভুলিয়া, মনন্থুখে গীত, 
গাইব হৃদয় খুলে । 


সপ 


কমলে কামিনী |. 


(উদ্ভান্ত প্রেম) 





১ 
একি অপরূপরূপ কমলে কামিনী ! 
ঘোরতর অমানিশা, 
নয়নে নাহিক দিশা, 
ক্ষণে হানে ক্ষণপ্রভা! ভ্রান্তি-বিলানিনী ; 
এ সময়ে ও কি দেখি! কমলে কামিনী ? 


সি 


১১৩ 


মিত্রকাব্য। 


চর 


নতত সঙ্গিনী এ কমল-বাপিনী ; 


_ জীবন-সরনী-জলে, 
হৃদি শতদলদলে, 
বিরাজে বিমল মূর্তি-স্থির নৌদামিনী-- 
নয়নে তাঁরা এ কমলে কামিনী ! 
৩ 
এ রূপ, দেখি যবে নিশীবে স্বপন, 
হাতে পাই চন্দ্র তারা, 
--ভাবমদে মাতোয়ারা- 
নয়নে আননদ-ধারা হয় বরষণ ॥ 
কমলে কামিনীরূপ নিরখি তখন ॥। 
৪ 
যখন প্রদোষশেষে বিজন পুলিনে, 
শুনি দূর বংশীগান, 
বিলুণ্ত হয়েছে জ্ঞান, 
আলুথালু মন গণ রসের প্লাবনে » 
তখনি ও রূপ আমি দেখেছি নয়নে । 
ধ 
দেখিয়াছি, মধুমাদে পোহালে যাঁমিনী, 
প্রফুল্ল কুন্থুমমাঝে, 


মিত্রকাব্য। : ৬১১৭ 


নজ্জিত কুনুম-দাজে, 
দেখিয়াছি, বনদেবী-বন-সুশোভিনী, 
অনস্তরূপিনী-এঁ কমলে কামিনী ! 
৬৩. 
দেখিয়াছি এ মুখ পদ্মরাগ মণি, 
বিমল বিনোদ ভরা, 
উল্লাসে নেচেছে ধরা ; 
করতালি দিয়! দিয়া নেচেছি আপনি ; 
গাইয়াছি “ এ মোর কমলে কামিনী !* 
৭ 
মায়ার মূরতি এ কমলে কামিনী, 
কভু অন্রপূর্ণা সতী, 
কতু রমা রসবতী? 
কড়ু উগ্রচণ্ডা ভীম! কতু উদ্মাদিনী, 
অনন্তরূপিণী এ কমলে কামিনী ! 
৮ 
সাহিত্য-কাননে এঁ বাণী বীণাঁপাণি, 
মরুভূমে ন্বর্ণলতা, 
শাস্তির কুমুমযুতা, 
*উৎ্নব-নন্দন-বাসে শচী-সোহাগিনী, 
প্রেম যমুনার কুলে রাধা কলঙ্কিনী। 


১ 


মিত্রকাব্য । 


৯ 
দুঃখের সাগরে যবে আকুল পরাঁণি, 
নিরাশার ঝড় বহে, 
কার নাধ্য আর হে, 
চিন্তার তরর্দ বেগ? কি হবে না জানি! 
তখনি নিরখি এ কমলে কামিনী! 
$ রঃ 
বেঁধেছে মানস-করী স্বণীলে কামিনী ! 
নাহি কেউ সাক্ষী তাঁর, 
আমি দেখি অনিবার, 
জাগ্রতে স্বপনে মম দিবন যাঁমিনী, 
গ্রাবাঁন-সাগরে এ কমলে কাঁমনী ! 
৯১ 
হৃদয়ঃপুতলি এ কমলে কামিনী ! 
জীবনের যাত্রাশেষে, 
কৃতান্ত ধরিলে কেশে, 
হৃদয়ে করিব ধ্যান প্রেমনুখখানি, 
দেখিব মনানে এ কমলে কামিনী ! 


৩ 


মিত্রকাব্য। 


ভারতকলঙ্ক। 





-_ নির্বাধদীপে কিমুতৈল দানম্‌ 1 
১ 


নিশীথে নিদ্রিত ধয়। নিসর্গ নীরব ; 
জীবমান্তর অচেতন, নাহি হাপ্য বিলাঁপুন, 
অস্তমিত প্রকৃতির আনন্দ উত্নৰ। 
২ 


অন্ধকার করিতেছে হুঙ্কার ধ্বনি 
পশিল কবির কানে, অন্য কেউ নাহি শোনে, 
শয়ন ত্যজিয়। কবি উঠিলা অমনি । 
০] 


নাহি নিজ্ঞা খুলে গেল চিভের দুয়ার ; 
চিন্তার বাতান বহে, (আর কি স্ুম্থির রহে ?) 
ভাবের তরঙ্গ রঙ্গ উঠিল তাহার । 
৪ 


বিষম কণ্টক শয্য। ! ছুটিল! বাহিরে, 
আবেগে আকুল কবি, ভাবন! বিশীর্ণচ্ছবি, 
ধনিলেন খিয়। শুকষ ত্রন্গপুত্র-তীরে। 


১১৯ 


৯১২০ 


মিত্রকাব্য। 
ঞ্ 


কে জানি কি মহামন্ত্র গুনাইল কানে; 
চিন্তার নাহিক পার, চারি দিক অন্ধকার, 


উঠিল বিষম ব্যথা! কবির পরাণে ! 
ঙ 


ভাবিলেন_-“ভারতের সীমারেখ| তুমি 
ব্রহ্মপুত্র কোন্‌ পাপে, কোন্‌ গুঢ মনস্তাপে 
হয়েছ বালুকাময় অনুর্ধর ভূমি ?--৮ 
৭ 
উঠিল কবির মনে চিন্তা অগণন, 
জন্ম স্বৃত্যু রো শোক, ইহলোক পরলোক, 
বৃদ্ধি ক্ষয় সুখ দুঃখ উথান পত্তন । 
৮ 
আবার একটী চিন্তা বড়ই গভীর, 
প্রথমে করিয়! ছন্ন, শেষে করে অবসন্ন, 
কবির হৃদয় মন হয়ে গেল স্থির | 
৯ 
ভাবিতে ভাবিতে হয়ে তন্দ্রায় মগন, 
নয়নে নাহিক স্পন্দ, পরিন্ফুট নানারন্ক 
দিব্য চক্ষে কবি পুনঃ করে দরশন | 


মিত্রকাঁব্য। ৯২১ 
৬০ 
দ্রুতগ্রতি চলিয়াছে যুবা তিন জন; 
করিয়৷ অনেক যত্ব, কেহ লয় ধন রত, * 
পুস্তক সংবাদপত্র বহে ছুইজন। 
5১ 


চমকি শুধাঁয় কবি “ওহে বুবাৎত্রয়, 
কোথ। যাও, ফিরে চাও, কথার উত্তর দাও ঃ 
কি জানি প্রকাঁও কাণ্ড হেন মনে লয়। 
১২ 


হাপিয়! যুবকগণ কহিলা কবিরে ; 
“কাণ্ড সে প্রকাণ্ড বটে, যদ্দি বা কপালে ঘটে, 
চলিয়াছি যাবে৷ মোর! কীর্তির মন্দিরে | 
১৩ 
কহে কবি-_“পাধুনঙ্গ মিলাইলা বিধি, 
রহ রহ লঙ্গে যাবো, হেন সঙ্গী কোথা পাব, 
এ যে ভাবনা ভেবে মরি নিরবধি 1” 
১৪ 


করিবে লইয়া নবে চলে চারি জন; 
নঙকীর্ণ দুর্গম পথ, নিদ্ধ হতে মনোরথ, 
বছ পরিশ্রম চাই অনেক সাধন । 


১২৯ মিত্রকাব্য। 


৬৫ 


পথশ্রমে ক্লান্ত হয়ে যুবা দুই জন, 
, ভঙ্গ দিয়া পুণ্যকাঁমে,  হেলিল দক্ষিণে বামে, 
সহসা রাক্ষম এক আইল ভীষণ ! 


১৬ 


বিষম -বিকট মূর্ভি দেখে উড়ে গ্রাণ! 
অন্তরে পাইয়। ভয়, কহিল৷ যুবক দয়, 
“এ ঘোর নককটে গ্রাভু কর পরিত্রাণ! 
5৭ 
হাপিয়। রাক্ষস কহে “দিলেম অভয় 
মম অনুগত হবে, চিরদিন সুখে রবে, 
লভিবে বিপুল কীর্তি বসুন্ধরা ময়।” 
১৮ 


প্রণত হইয়া! তবে কহে যুব দ্বয়_ 
“ওপদে রাখিব ভক্তি, এঁ বটে গতি মুক্তি, 
করুণ আদেশ প্রভু যেব। মনে লয় ।” 
১৯ 
এত কহি যুবা এক মত ধনমদে, 
অঞ্জলী পুরিয়৷ ধন, ব্যগ্র হয়ে আর জন, , 
গরদ্থরাশি নমপিলা রাক্ষবের পদে । 


মিত্রকাব্য। ১২৩ 
ও ০ 
. চতুর রাক্ষন দেই ধরি এক জনে 


পরাইল! দিব্য বস্ত্র, ভ্যাট কোটি অন্তর শস্্র, 
দাঁখত লিখাইয়। লইল। যতনে । 
২১ 
দাসত্বের জয়পত্র বাঁধিয়া ললার্টে, 
মত হয়ে অভিমানে, চাহিয়। আকাশ পানে 
বন্রগ্রীবা করিযুবা চলিল। দাপটে ! 
২২ 
আর জনে সম্বোধিয়া কহিল! রাক্ষস-_. 
“এস এস ত্বর। করি, আর নাহি সহে দেরি, 
এখনি পুরাব আমি তোমার মানন |” 
২৩ 
এত বলি হাতে দিয় পিতলের অসি, 
পরাইলা শিরস্্রাণ, বাড়াইলা বড় মান, 
উজ্জ্বল নক্ষত্র-চিহু বীধিলা শিরনি । 
২৪ 
রাক্ষন কহিলা “রুতি বড় সুখে রবে ঃ 
সভা স্থন্সে নস্তধার,  ভোজনেতে নুপকার, 
স্বগয়াতে বাহন, এ নব মম হবে।” 


২৪. 


মিত্রকাব্য। 
৮৫ 


এ সব দেখিয়া কবি ধিক ধিক্‌ ম্বরে ; 
যুবক যে ছিল সঙ্গে, হেলে পড়ে তাঁর অঙ্গে, 
স্বণা লজ্জা ক্রোধে তার শরীর নিহরে ! 
২৬ 
যুবারে কহিলা কৰি দেখ “কি দুর্দশা : 
ঠিক পথে চলো ভাই, না! হইলে রক্ষা নাই” 
অমনি রাক্ষম তথ! আইল সহস|। 
২৭ 
বিষম হুষ্কারে তার কাপিল মেদিনী; 
যুবারে ধরিয়া কেশে,  উড়াইল! দূর দেশে, 
হতজ্ঞান হয়ে কৰি পড়িল অবনী ! 
$ ২৮ 
চেতন! পাইয়া কবি চারি দিকে চায় ঃ 
না দেখে রাক্ষসে আর, বাহস হইল ভার; 
সঙ্গের যুবকে শেষে দেখিবারে পায় । 
২৯ | 
গুধাইল! কবি “কহ কি হলে! ঘটন ? 
গিয়েছিনু এইবার, দেখা! নাহি হতো! আর 
ভাগ্যে যে ঝীচিনু ছিল বিধির লিখন !” 


রঙ 


মিত্রকাব্য। 
৩০ 


যুব কহে “রাক্ষমের বড় অত্যাচার ; 
ধন রত্ব যত ছিল, আগে তাহ! হরে নিল, 
অন্ন বিনা আমাদের প্রাণে বীচ। ভার!” 
৩১ 
“আমারে কহিল! দুষ্ট কর্কশ বচনে, 
'আমার এ অধিকার, তবুএত অহঙ্কার, 
রাজদ্রোহি, আক্তি তোরে বধিব পরাণে !” 
৩ 
“এত কহি ফেলে দিল! গর্ভের মাঝারে; 
বড় কষ্টে বেঁচে আছি, নাহি মাত্র কেশ গাঁছি, 
ভাঙ্গিয়াছে হস্ত পদ বিষম আছাড়ে ৷” 
৩৩ 
“যা হোক্‌ কীত্তির পুরী হয়েছে (নিকট, 
দ্রুত পদে চল যাই, আর কিন্তু রক্ষা নাই, 
দেখে যদি পুনঃ দেই রাক্ষন বিকট !” 
ও ৩৪ 
উঠিয়া যুবার সঙ্গে কবি দ্রুত ধায়; 
'বিদ্ধ হতে মনোরথ, ভ্রমি বন্ু,দূর পথ, 
উন্ল আলোক রাশি দেখিবারে পায়। 





টো ৫ 


১২৬ মিত্রকাঁব্য। 


(পাঠান্তর ) 

চাহিয়া সম্মুখ ভাগে, কৰির চমক লাগে, 
অদবরে দেখিল! পুরী শোঁভাঁর আলয় ; 

[বধাত। নিশ্মিত ঘর, যোজনৈক পরিনর, 
এমন সুচারু কারু দিব্য দীপ্তিময় ! 

প্রাকাণ্ড মন্দির সেই, উচ্চতার সীম। নেই, 
প্রশস্ত পতাক! তার ঠেকেছে গথনে ঃ 

কি করিবে নাহিজানে চাহিয়। আকাশ পানে, 
অমনি লাগিল ধাদ। কবির নয়নে । 

পাঁষাণে গঠিত দ্বার, খোলে তাহ! সাধ্য কার, 
বহু কাল রুদ্ধ যেন হেন মনে লয়; 

সম্মুখে অরণ্য ঘোর, দেহে মাত্র নাই জোর, 
দেখিয়া কবির মনে উপজিল ভয় | 

আছে সেই দরজায়, ভূর্জন্বচ লেখা তায়, 
সে বড় দুঃখের কথা লোহিত অক্ষরে ; 

পড়িতে লাগ্বিল৷ কবি, শোকাকুল মুখচ্ছবি, 
যত পড়ে তত তার শরীর গিহরে ! 

“-_কীত্তির মন্দির এই, পশে কারো! দাধ্য নেই, 
প্রাণ পৃণে ষে না করে সুক্কৃতি সঞ্চয় ॥ | 

পৃথিবীর পুজ্য ধীরা, এখানে আয্নেন তীরা, ' 
দেবের ছুল্প'ভ ইহ। জানিও নিশ্চয় | 


মিত্রকাব্য ১২৭ 


বিশ্বাধিত্র কি বশিষ্ট, তত্বজ্ঞানী তপোনিষ্ঠ, 
দরীচি গৌতম আদি আছেন এখানে; 

বাল্মীকী বেদব্যান, ভবভূতি কালিদাস, 
মত্য্যেতে অমর বার! কাব্যসুধা পানে । 

শর্শিষ্ঠা সাবিত্রী জনা, নীতা দ্ময়স্তী খনা, 
নতী সাধবী গুণবতী ভুবন বাখানে ; 

ইক্ষণকু মান্ধাতা বলী, ভার্গৰ সৌমিত্রী বলী, 
ভীম্ম ফ্রোণ ভীমাঙ্জুন বনেন বম্মানে । 

অবশেষে গৃথ্রাজ, ভারতের রাখি লাজ, 


আইল। কীর্তির ঘরে আর কেহ নাই; 
গিয়েছে মে নব দিন, আর্ধ্যাবর্ত হলে! ক্ষীণ, 
কুপুক্র কুলের কালী মায়ের বালাই ! 


ভারত-নস্তান আর, এ ঘোর কশহ্ক-ভার, 
বহিবে মস্তকে কত জানেন বিধাতা ॥ 
আর্ধ্যাবর্তে নাই ধন্, তপ যপ ক্রিয়৷ কম্ম, 
শৌ্ধ্য বীর্ধ্য দান ধ্যান প্রীতি পবিত্রত। ! 
নকলি প্রমাদে মত, রাজনীতি রাজতত্ব, 
দাসত্বের অভিনয়, আর কিছু নয়; 
“যত কাব্য, উপন্ান, বিজাতির উপহাস, 


বিদেশীয় পদচিন্কে পুর্ণ সমুদয়! 


চে 


১২৮ মিত্রকাব্য। 


হে ভীরু ভারত -ম্ুত, অশেষ কলঙ্কযুত, 
কীঘ্ডির মন্দিরে যেতে তথাপি চঞ্চল; 
কলের শকটে চড়, [কলের বন পর, 
কলের পুতুল তুমি আপনি বিকল ! 
নাহি গুণ নাহি জ্ঞান, তেজ বীধ্য অভিমান, 
নাহি ধর্ম নাহি কর্ম লুণ্ত নমুদয় ; 
তোমাদের কন্ম দোষে, জগত কলঙ্ক ঘোষে, 
ধর্মক্ষেত্র পাপ তাপ দুঃখের আলয় ! 
দাসত্ব করিতে জন্ম, দাপত্ব তোদের ধর্ম, 
বিজাতির পদসেব! কর্তব্য তোদের ; 
ক্রুর লিপ বিধাতার, অন্য দোষ দিব কার, 
অভাগিনী ভারতের অদৃষ্টের ফের 1” 
(পাঠাস্তর ) 
পাঠ অস্তে ছুঃখের লিখন, 
ক্ষোভে যুবা মলিন বদন; 
অধোমুখে মনোছুঃখে ধীরে ফিরে করিল! গ্রমন | 
যুবার দেখিয়া এই দশা, 
ভাবে কবি-__“নাহিক ভরসা, 
এত দিনে ফুরাইল মনে মনে যত ছিল আশা!” 
হেন কালে দিক উজলিয়।, 
সুরধনী সহসা আদিয়া, 


মিত্রকাব্য। 


কবিরে কহেন বাণী বিধূমুখে মধু বরবিয়। ঃ 
“_ন্বভাবের শিশু তুমি কবি, 
শোকাকুল তেই মুখচ্ছবি, 

চির-অভ্তাচলগত ভারতের গৌরবের রবি! 
মন্নব্যথ৷ কব কি তোমায়, 
নাহি জানি কি কাল নিদ্রায়, 

নোণার ভারত ভূমি অচেতন আছে স্বৃত প্রায় ! 
এ দেখ কীর্তির মন্দির, 
চেয়ে দেখ গঠন রুচির, 

ভারত্বের ভোগ্য ইহা পুজনীয় বটে পৃথিবীর; 
কিন্তু হায় দেখ কি দুর্দশা ! 
ভারতের হয়ে ভগ্রদশ।, 

বহুফাল কীর্তিগৃহে ভারতীর নাহি যাওয়া আগ! ! 
শত শত বর্ধাধিক গত, 
আর্ধ্যাবর্ত রয়েছে নিভ্রিত, 

নাহি জানি কোন্‌ মন্ত্রে কত কালে হইবে জাগ্রত. ! 
আশ! আছে আধ্যের শোঁণিত, 
যেই ক্ষেত্রে হয়েছে রোপিত, 

অনুর্বর সেই ভূমি চিরকাল নহে কদাচিৎ। 

, চিন কিন। চিন কবি তুমি, 

ভারতের রাজলক্ষ্ী আমি, 


১০০ মিত্রকাব্য। 


জননী ভারতবর্ষ “ন্বর্গা্ূপি গরীয়নী” তুমি! 
ভারতের আছিল যখন 

স্বাধীনতা ( অমূল্য রতন !) 

বড় সুখে পুণ্যতুমে বহুকাল ছিলাম সুজন। 
সুপবিত্র অরবুর তীরে, 

(স্মরি যবে ভানি নেত্র-নীরে! ) 
আছিল অযোধ্যা পুরী শত রত্ব ঝলনিত শিরে ! 
'অবনীতে অবস্তী সুঠাম, 

ধন রত্বু রিক্রমের ধাম, 

দিগন্তবিশ্রুত যার অতুলিত সুবিপুল নাম! 
পুণ্যবতী ভাশিরথী তটে, 
চিত্রলেখা যথা চিত্রপটে, 

আছিল পাটলী-পুক্র ধরা বার সুযশ প্রকটে ! 
কালিন্দীর কণ্ঠের ভূষণ, 
ইন্্রপ্রস্থ নিংহ-নিকেতন ; 

এ বব আমার ছিল যতনের সুখের ভবন। 
আধ্যাবর্ত হলে বলহীন, 
নাই সেই অযোধ্য। উজিন; 

মগধ মালব আদি পরভোগ্য সব পরাধীন ! 
বিজাতির ক্রুর অত্যাচারে ; 
ভারত গিয়েছে ছারে খারে 


মিত্রকাব্য। ১৩১ 


কে আছে সুজন আর মর্্মব্যথা কৰ আর কারে ? 
যত কিছু বিধিবিড়ন্বন ঃ 
কর্মক্ষেত্র কঠিন এমন, 

বত দিন থাকে, মোরা সমস্বরে করিব রোদন! 
ভারতের ঘুচিবে দুর্গতি ; 
বিধাতার বিধান সুমতি, 

অশ্রজলে এ নংসারে আশালতা৷ হয়, কলবতী । 
এস. এস এস করিবর !” 
এত বলি প্রসারিয়৷ কর, 

কবিরে দিলেন দেবী দীপ্ডিময় বাশরি সুন্দর । 
হাতে দিয়া করুণার বাশি, 
কছিলেন রম। সে রূপনী; 

“-_শিখাইব যেই গীত গাও তুমি অশ্রজলে ভানি। 
নগেন্দ্রের শিখরে, শিখরে, 
আ'রবলী বিদ্ধ্যগিরিশিরে, * 

গাইবে এ গীত তুমি নীলগিরি গ্রভীর কন্দরে। 
ব্রহ্মপুত্র দিন্কু ভাগিরথী, 
নর্শদ! কাবেরী বরন্বতী, 

গোদাবরী কুলে কুলে কহ এই দুঃখের ভারতী!” 
এত বলি কবিরে ধরিয়া, 

" কানে কানে দ্বিল৷ শিখাইয়।; 


১৩২ মিত্রকাবা। 


কাদিতে লাগিল! কবি নেত্রজলে বক্ষ ভামাইয়া ?” 
সে গীত গাইতে কবিবর, 
শোক দুঃখে কম্পিত অধর ! 

কবির দেখিয়া দশা লুকাইল! দেবী অতঃপর ! 


নিশীথ-চিন্তা। 


সি 
ঘোরতর অমানিশা, গভীর। রজনী, 
নীরবে শিয়রে বসে চিন্তা সহচরী; 
দিকদশ একাকার, স্তস্তিত। মেদ্িনী ! 


বসিলাম এ সময় শয্যা পরিহরি। 
চও 


না বাঁজে কর্মের ঢোল ভবহাটে আর, 
নাহি উঠে হাস্য আর ক্রন্দনের ঢেউ; 
সুপ্ত জীবের করে শ্রান্তির নংহার, 
আমি ভিন্ন বুঝি আর নাহি জাগে কেউ ? 
৩ 





কেন জাগি? স্বভাবের হেন বিপধ্যয়, 
কেন করি? আমিওতে। মানব-সন্তান ; 
সহজ নহজ্্ নর যেই পথে রয়, 
ভ্রান্তিবলে কেন তারে করি অভিমান ? 


মিত্রকাব্য । ১৩৩ 
৪ 


কে বলে মানুষ এই দেহের অধীন ? 
কোথা থাকে দেহ আর কোথায় চেতন, 
ভাঁবের সাগরে মন হইলে বিলীন ? 
পারি সংসার আরো পানরি আপন ! 


৫ 


চলেছে দক্ষিণ মুখে অচল-নন্দিনী, 
কেবল শুনিতে পাই কল কল রব? 
নাশরসঙ্গম আশে হয়ে পালিনী, 
প্রস্তর বিটপি লতা। ভাবাইয়া সব। 


ঙু 


অনুরাগ অনিবার্ধ্য অস্থির চঞ্চল, 
লজ্জ। ভয়ে সঙ্ক,চিত কু নাহি হয়ঃ 
বাধা বিদ্ব ঘটে যত ততই প্রবল, 
বাসনার তৃপ্তি ভিন্ন শাস্তমাত্র নয় । 


৭ 


এইত দক্ষিণ-বায়ু বহিছে প্রবল, 
আলু থালু নাচিতেছে নীরদার হিয়া! ; 
বেলাভূমে গ্রহারিছে তরঙ্গ সকল, 
হীনবল হয়ে শেষে যেতেছে ফিরিয়। | 


১৩৪ 


মিত্রকাব্য। 
৮ 
এই রূপ প্রতিকূল অবস্থার ঝড়ে, 
ভুঃখীর অন্তরে উঠে রোদনের ঢেউ, 
অবিরত মর্মস্থল প্রপীত্িত করে, 
এইরূপ অন্ধকারে নাহি দেখে কেউ ! 
৯ 
এইত সম্মুখে কাল অনস্ত আকাশ, 
অমীরণ ভরে যেন মন্দ মন্দ দোলে; 
আমার নয়নে করে আশার প্রকাশ, 
“অনন্ত !” ভাবিয়া ভানি আনন্দ হিল্লোল । 
১৩ 
একটী নক্ষত্র নাহি বিত্তরে কিরণ, 
কেবল মেঘের কোলে সৌদামিনী হালে; 
কিন্ত কত নুর্ধা কত গ্রহ অগ্রণন, 
আমার মানস-নেত্রে এ নময়ে ভামে ! 
১১. 
কত সৌরজগণ্ড আবর্তপথ-গাঁমী, 
ঘূরিতেছে কালচক্রে রহিয়। রহিয় ; 
কতশত উপপ্লব দেখিতেছি আমি, 
কত যুগ্যুগ্ান্তর যেতেছে রহিয়া। 


মিত্রকাব্য। ৯৩৪ 


১২ 

এত শোঁভিছে দুরে ভবিষ্যতদ্ার, 
সামান্য নরের যাহে দৃষ্টিরোধ হয়; 
জীবের অদৃষ্টচক্ত অন্তরে যাহার, 
. ঘুরিছে বিছ্যুৎবেগে ক্ষণ স্থির নয়। 
১৩ 


কতজীব বহু ক্লেশে পরিধি বাহিয়!, 
একবার উঠিত্বেছে, পড়ে আরবার, 
কেহ ফাড়াইয়া আছে বাহু প্রসারিয়া, 
নেমির আঘাতে ভাঙে মস্তক কাহার! 
৪ 


এই চক্রছিদ্র-পথে অন্তিম নিবাসে, 
যেতে হবে, ম্ থা আছে অনম্ত বিভব ; 
দিব্য দৃষ্টিপথে যাহ! কেবল প্রকাশে, 
আহা ! এই দিব্য চক্ষু দেবের দুর্লভ ! 
১৫ 


যে বলেছে সপ্ত দ্বর্গ"-কল্পনা অসার-- 
হয় নাই বুঝি নেই এই পথগামী 3 
তেন লোকে তৃপ্ত নেই, স্কুল বুদ্ধি যার, 
অনন্ত অনভ্ত লোক দেখিতেছি আমি ! 


৯৩৬ মিত্রকাব্য। 
১৬ 


অসংখ্য অনংখ্য জীব এ পথে ধায়, 
অল্পমাত্র কিন্ত তাঁর হয় অগ্রসর ; 
ভ্রম বশে কেহ শুধু ত্রমিয়া বেড়ায়, 
কেহব! বসিয়া রচে কল্পনার ঘর ! 

১৭ এ 

কিন্তু ধার! বহুশ্রমে বহুদূর গত, 
অবির ত ভীহাদের সহাস্য বদন ॥ 
চলেছেন বলীয়ান বিজয়ীর মত, 
“মাঁভৈ ! মাঁভৈ 1” রবে কাপায়ে ভূবন ! 





, ভারত-বিহ্ুষী। 
অকাল-কুমুম সম কে তুমি রমণি, 
হীনপ্রাভ হিন্দুকুল করিলে উজ্জ্বল; 
কেগে। তুমি পুণ্যবতি, সীতা শচী কিবা সতী; 


ছাড়িয়া অমরাবতী আইলে অবনী,? 
গভীর তমন মধ্যে যেন লৌদামিনী ! 


মিজ্রকাবা। ৫৩৭ 


২ 
জনমিলে অন্যদেশে এহেন রমণী, 


কাব্য ইতিহানে গুণ করিত কীর্ভন ; 
ভাক্কর আপিন কত, চিত্রকর শত শত, 

গড়িত, চিত্রিত মূর্তি করিয়া যতন ? 

নগরে নগরে শেষে করিত স্থাপন ! 

কোথা রাখি ভারতের দরিদ্র ভাগ্ডারে 

এ রতন ? মর্্মব্যথ! কারে আর বলি ? 
ইন প্রস্থ অযোধ্যায়, অবস্তী কি মথুরায়, 

যথা যাই, ভন্মমযর নিরখি নকলি ! 

কোথা রাখি এনুন্দর কনকপুতলি ? 

& 


ইচ্ছা হয় সঙ্গে লয়ে এ অমূল্য নিধি, 

অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ, 
নির্ধোধ ভারতজনে, দেখাইয়। এরতনে, 

_ কহি কথ! গোটা কত মনের মতন ; 
অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গেতে করিয়া ভ্রমণ ! 
| রে 
“-পাপীষ্ঠ ভারতবামি শোনরে সকলে-_- 
| অন্ধকার খনিগর্ডে মণির মতন; 


৯৩৮ মিত্রকাব)। 


ভারতের ঘরে ঘরে, দেখরে বিরাজ করে, 
এই রূপ শত শত রমণীরতন , 
কুক্ষণে তোদের তাতে নাহিরে যতন ! 
৬ 
কিন্ত যতদিন রবে এই মহাপাপ, 
--রম্ণীর অপমান-_ভাঁরতভবনে 
ভারতের ভুঃখ যত, রবে জনমের মত, 
কোন দিন ন| ঘুচিবে বিধাতার শাপ ? 
_ লক্ষ্মীর ভাণ্ডার দগ্ধ হবে ছুতাশনে। 
৭ 
অনাদরে অত্যাচারে জনম অবধি, 
দলিত কুসুম সম ভারত-রমণীঃ 
নিষ্ঠুর পুরুষ জাতি, স্বার্থপর পাপমতি, 
নাহি শুনে অবলার দুঃখের কাহিনী 
চির বিষাদের মূর্তি ভারত-রমণী ! 
৮ 
অশিক্ষীয় কুশিক্ষায় জ্ঞানধর্মহীন, 
সমাজের গলগ্রহ ভারত-ললন ॥ 
গৃহে যার অন্ধকার, . গৃহে যার হাহাকার, 
তার গৃহে শান্তি কিনে হইবে বলল ? ॥ 
ভারত-নৌভাগ্য কথা অনার কল্পনা ! | এ 


মিত্রকাব্য। ০১৩৯ 


৯ 
যে দেশে নারীর সত্ব দেবদত্ত দান, 
উপেক্ষিত পদাহত কাষ্ঠ লোষ্ট প্রায় ; 

পিঞরে বিহঙ্গ প্রায়, নারী পরমুখে চায়, 
জনম-দানত্ব যখ। জননী শিখায় ; 
সেই দেশে বীর-ধর্ম পাইবে কোথায় ? 
পুরুষ রমণী ছুই প্ররুতি সুন্দর, ' 
সন্মিলনে করে দেব-ভাবের উদয়ঃ 

একজন পদতলে; . অন্যজনে যদি দলে, 
প্রীতি পবিত্রতা সুখ বব পায় লয়ঃ 
ভারতে হতেছে ঘোর প্রেত-অভিনয় |! 

5১ 
কোথায় সাবিত্রী সীত। লীলাবতী খনা, 
কোথা! দে কমলাবতী পদ্সিনী কোথায় ? 
কে হরিল এনকলে, যাদের পুণ্যের বলে 
ভারত পুজিত নিত্য হইত ধরায়, 
স্মরিতে সুখের দিন বুক ফেটে যায় ! 
১২ 
ভীরত-মস্তান যত মনুষ্যত্বহীন, 
মোহ-নিদ্রাবশে হয়ে আছে অচেতন; 


78৪ মিত্রকাব্য। 


লক্ষ্মী সরস্বতী দৌহে, আদিবেন! এই গৃহে, 
অবল! জাখা'তে যদ্দি না কর যতন, 
ভারত রহিবে চির কলঙ্কে মগন ! 
৯৩ 
এন তবে, এন এন এস গুণবতি, 
মধুর কবিত। শৃত, কলকণ্ঠে অবিরত, 
ভারতবাবীরে তুমি শুনাও যেমতি ; 
নঙ্গে সঙ্গে কহ এই দুঃখের ভারতী । 
১৪ 
বাও তবে রমণীকুলের শিরোমণি ॥ 
যাও হৈমগিরিমূলে, ভাখিরথী কুলে কুলে, 
কহ ভারতের এই কলঙ্ক-কাহিনীঃ 
কহে যথ! বধুনখী বনবিহঙ্গিনী । 
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আমাদের সমাজ । 


১ 


কাননের বৃক্ষ আর প্রাম্তরের লতা, 
একত্র করিল মালী যারে পেল যথ।; 
ভালবেনে জল দিল আলি চ্রি পাশে, 
নুন্দর.বাগান খানি ফুল ফুটে হাসে; 
কলভরে বৃক্ষ লতা গড়াগড়ি যায়, 

একছি মরিল যাই আরগি শুকায় 

কাহারে ছাড়িয়া কারে। নাহি বাঁচে প্রাণ, 
আমাদের সমাজটী মাঁলীর বাগান । 


এ 


নামান্য জোনাকী মোরা অল্প মলে! রাখি, 
একাকী থাকিলে যেন অন্ধকারে থাকি ; 
ক্ষণে নিবি ক্ষণে ভ্বলি ঘুরিয়া বেড়াই, 
অনলে পড়িয়া কভু পরাণ হায়াইঃ 

ভাই বোন্‌ মিলে যদি হই এক দল, 
আকাশের তার! যেন করি ঝলমল, 
আধারে আলোক পেয়ে সুখে করি খেলা, 
আমাদের সমাজটী জোনাকির মেল । 


১৪২ 


মিত্রকাব্য। 


৩ 


রজনী প্রভাত হলে ফুটে কত ফুল, 
মধুলোভে উড়ে পাড় ভ্রমরের কুল; 
লইয়া ফুলের মধুযাঁয় তার! ঘরে, 
নিজে খায় যত, তত খেতে দেয় পরে; 
স্ত্রী পুরুষ দৌোহে করে নম পরিশ্রম, 

সুখ দুঃখে কেহ বেশী কেহ নহে কম; 
চাকে বনে ডাকে তারা সুমধুর রবে, 
কাটায় যামিনী কত আনন্দ উত্সবে $ 
আবার প্রভাত হলে উড়ে ঝাঁকে ঝাঁক 
আমাদের সমাজটী মৌমাছির চাক । 


৪ 


কতগুলি নদ নদী পর্বত ছাড়িয়া, 

সাগর উদ্দেশে সবে চলেছে ধাইয়। | 
কত দূরে যেয়ে এক নিন্ ভূমি পায়, 
সকলে আনিয়া সেখ! মিশেগুশে যায়। 
এক শঙ্গে নানা! রঙ্গে আরে বেগে ধায়, 
আনন্দ লহরী উঠি দুকুল ভালায়। 
অদৃরে নাগর-শোভা৷ কিবা অনুপম। 
আমাদের নমাজটী সুখের নঙ্গম । 


'মিল্রকাব্য । ১৪৩ 
র্‌ 


মিলেছে অপুর্দ হাট চক্ষু মেলে দেখ, 
রমণী পুরুষ আমি মিলেছে অনেক ॥ 

এ এক রাজার রাজ্য শুনে লাগে ভয়, 
দেখিবি মানুষ বিক্রী এইখানে হয় ; 
বিনা মূলে কিন বলে বোঁন্‌ আর ভাই, 
এমন আশ্চর্য্য কিন্ত আর দেখি নাই। 
আপনারে বিকাইতে না পায়ে যেজন, 
গালে হাত দিয়ে বনে করে সে রোদন ! 
পৃথিবীতে কোথা আছে হেন চমত্কার 
আমাদের দমাজটী প্রেমের বাজার 


৬ 


আছিল প্রান্তর মাঝে শুন্য এক'খাত, 
স্বর্গ হতে অকন্মাৎ হলো বৃষ্টিপাত ; 
ভরিল নে খাত হলে রম্য সরোবর, 
ফুটিল তাহাতে ভক্তি-পদ্ম মনোহর ; 
মোর! যত ক্ষুদ্র হংন বেড়িয়! বেড়াই, 
পিপাসা হইলে কভু জলবিন্দু খাই ঃ 
ক্মলের তলে আছে স্থণালের রল, 

যে ডুবে সে খায় হয় রদন1 বিবশ; 


১৪৪ 


মিত্রকাব্য। 


প্রেমের তরঙ্গে রঙ্গে ভাগে নিরন্তর, 
আমাদের সমাজটী শান্তি-সরোবর । 





.বিবাহ-সন্কট | 

১ 
বিবাহ করিবে বন্ধু,-সুখের লংবাদ, 
সুখ ছুঃখ_ পরিণাম জানেন বিধাতা ॥ 
আমার হয়েছে কিন্তু বিষম বিষাদ, 
শুনেছি যখন তব উদ্বাহ-বারতা। ! 

চিএ 
উদ্বাহ-বারতা তব শুনেছি খন, 
ঝরিয়াছে অশ্রুবিন্দু এ পোড়া নয়নে » 
সেই জলবিন্দু মধ্যে দেখেছি তখন, 
তোমার মলিন মুখ মানন-নয়নে ! 
ক ত 
কেন এ বিষাদ, আর কেন পোড়ে পরাণ ? 
তোমার লাগিয়। আমি বড় ছুঃখভাগী, 
ভেবে দেখ বন্ধু তুমি নহ অল্লজ্ঞান, 
অকালে সাঁজিলে তুমি গৃহী কি বৈরানী ৷! 


মিজ্কাব্য। মু 


৪ 
আশায় দিয়েছ ছাই বন্ধুরে আমার, 
এ হানি এ ্ফুত্তি গিয়েছে সকল; 
এ সে উত্সাহ তব দেখিব না আর, 
এই ভাবনায় আমি হতেছি বিকল। 

ঠ 
এ বিষ-মন্ত্র কেরে শুনাইল কানে ! 
কোন্‌ যাদুকর তোমা করিয়াছে বশ ? 
কে বাধিল কহ তোমা এ হেন সন্ধানে? 
আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ, 


৬ 


আছিল তোমার চিত্ত অমূল্য পরশ, 
কে বীধিল আজি তারে এ লৌহ শৃষ্থলে ? 
কোন্‌ মুঢ় স্বার্থপর পাপ পরবশ, 
মিশাইল কালকুট মন্দাকিনী-জলে 
৭ 


স্বদেশানুরাগ তব অমর-বাঞ্ছিত, 
তেজন্বী মনন্বী তুমি গৌরবের ধাম? 
লামান্য লালনা-পদে হইলে লাঞ্ছিত, 
এত্ত অভিমান, শেষে এই পরিণাম !! 


১৪৩ 


মিত্রকাব্য । 


৮ 
আছিলে দ্বিপদ বন্ধু পেলে চারিপদ, 
ভুর্কূল বাঙ্গালি তুমি চলিতে অক্ষম ; 
আপনি ডাকিয়৷ স্কন্ধে লইলে বিপদ, 
যতনের দেহরক্ষা হলে! পণ্ুশ্রম ! 

৯ ্ 
এত বিদ্যা এত বুদ্ধি এত ধর্মজ্ঞান, 
কামিনী কটাক্ষে কি হে নব হলে! ভুল? 
যদ বল বন্ধু ইহ৷ বিধির বিধান, 
অনুযোজ্য আমি, নহে তুমিই বাতুল ! 

রঃ 
মাতঙ্গের মত তুমি ছিলে বলবান, 
আমাদের, সমাজের, দেশের ভরনা ঃ 
কোন্‌ কাল বিষধরী করিয়া সন্ধান, 
হেন মত মাতঙ্গেরে বাধিল সহসা ! 

৯১ 


বাঁধিয়াছে বিষধরী দৃঢ় নাগপাশে, 
লড়িতে চড়িতে শক্তি নাহি মাত্র আর । 
মায়াবিনী রাক্ষমীর বিষাক্ত নিঃশ্বাডন, 


দেহ মন প্রাণ দগ্ধ হতেছে তোমার! 


মিত্রকাব্য। ১৪৭ 


১২ 
মানস বিহঙ্গ তব রূপের পিগ্ররে 
রুদ্ধ কিহে? কহ মোর বন্ধু বিবেচক ; 
সুন্দর স্ুখদ সব বিপুল সংসারে, 
কলি স্বরূপ, শুধু রূপ সে বঞ্চক !! 


১৩ 


কোন্‌ রসবতী তোমা রমে করি বশ, 
কিনিল? কহ তা মোরে বন্ধু হেরদিক; 
পড়িয়াছ কত কাব্যে কত কত রগ, 
তাহতে সরস রম পেলে কি অধিক ? 
১৪ 
প্রীতি প্রফুল্পতা আর লাবণ্যের ভূমি, 
তরুণ যুবক তুমি নহত স্থবির $ , 
দুঃখের সংসার কেন পাতিলেহে তুমি, 
পুক্রমুখ-দরশনে হলে কি অধীর ? 


১৫ 


এ কাচা বয়স তব, শোভে কি হে তায় 
পুজলাভ ? পিত। বলে তনয় খন 
সন্বোদ্ধিবে, কি উত্তর দিবে তুমি তায় ? 
হ। কি লজ্জা, এ বে বড় বিধিবিডম্বন | 


১৪৮ 


মিত্রকাব্য। 


৬১ 
সমাজের হিত কিহে বিবাহে কেবল, 
সকলেই করিবে কি পুজর আকিঞ্চন ; 
নকল বৃক্ষেতে বন্ধু ধরে যদি ফল, 
কোথা মিলে গৃহশয্যা। কোথায় ইন্ধন ? 
১৭ 


পরাণপতঙ্গ তব ইন্দ্রিয-অনলে 
দগ্ধ কিহে ? হা অন্ৃষ্ট না কহিলে নয়। 
ডূবিয়াছ তাই হেন পঙ্চিল সলিলে, 
এই কি পৌরুষ ? এ যে প্রেত-অভিনয় 1! 
৬৮ 
পুরাইতে এ দারুণ ইন্ড্রিয়-পিপাসা, 
কত মুড় ঝাঁপ দেয় ভুঃখের পাথারে ; 
কত শত বালিকার করে রে দুর্দশা, 
রম্ত হতে উপাড়িয়৷ নেয় কলিকারে ! 
১৯ 


নাহি রুচি নাহি শুচি নাহি বিবেচনা, 
শুকায় কলিক! নেই প্রথম আঘাতে ; 
স্বভাব সৌন্দর্য্য তার কিছুই থাকে না, 
প্রীতি-পরিমল আর নাহি মিলে তাতে ! 


মিত্রকাব্য। ১৮৯ 


২5 

আবার দেখরে কিব। বিধির নিগ্রহ, 

সেই বালিকার ক্বন্ধে সন্তানের ভার; 

অকালে রাহুর বাদ সুধাংশুর সহ ! 

হীনমতি পাপীষ্ঠের হেন অত্যাচার ! ! 
১৯ 4 

নহ নহ,বন্ধু তুমি আমার তেমন, 

তা হলে যে বন্ধু বলি, এও অপরাধ; 

তবে কেন এ উদ্যোশ এই আয়োজন, 

ঢালিলে বন্ধুর প্রাণে এমন বিষাদ? 
২২ 


ধর্মমনাধনের সেতু বন্ধুরে আমার, 
বাধিলে কি এইরূপে ? কোনু শাস্ত্রে কয়, 
চির-কৌমার্য্যের কিছু নাই অধিকার 
ধর্ম কর্মে ? ধর্ম কিহে শুধু পরিণয় ? 


২৩ 


তা নয় বুঝেছি বন্ধু কারণ ইহার, 

না৷ বুঝিয়া পা পাতিয়া লোক যথ! কাদে ॥ 
দশের মে দশা বন্ধু ঘটেছে তোমার, 
ঠকেছ, ঠেকেছ তুমি কল্পনার ফীঁদে ! 


১৫০ 


মিত্রকাব্য। 


২৪ 
প্রথম বয়সে যবে বানন৷ প্রবল, 
নংদারের যত স্থুখে নহে পূর্ণ কাম; 
তখনি যে মানুষের মানস চঞ্চল, 
কোথা সুখ সুখ বলে ঘোরে অবিরাম । 
৫ এ 
অমনি লালসা আসি ধরি ছদ্ম বেশ, 
একটি রমণী মূর্তি যতনে গড়িয়া ? 
আচার বিচার বুদ্ধি সব করে শেষ, 
দিবসে বিবশ করে স্বপ্ন দেখাইয়। ! 
৮৬১ 
পড়িয়া মায়ার ফাদে মদমত্ত প্রায়, 
সুখ মোক্ষ প্রনবিনী কল্পলতিকারে, 
্ান্ত যুব দিবানিশি হৃদয়ে ধেয়ায়, 
মন প্রাণ উত্র্গ করে দেয় তারে! 
৭ 
এই রূপে বন্ধু ভূমি হয়ে দিশাহারা, 
আত্মবিনাশের পথে পড়েছ আপনি, 
বুদ্ধি সুদ্ধি দেহ মন সব হবে নারা, 
বিষম শঙ্কট এ যে আমি ভাল জানি | 


মিত্রকাব্য। 
২৮ 
গুনে না শুনিবে আর বুঝে না বুঝিবে, 
এখন তোমারে বন্ধু কই যত কথা; 
জানি আমি উপেক্ষীয় উড়াইয়া দিবে ! 
_ নিন্দা তিরক্ষারে মনে না হইবে ব্যথা । 
২৯ 
“আমি ভাল বুঝি” এযে রোগ গুরুতর 
মানুষের, এ শদ্ধত্য রবে না তোমার; 
অন্ুতাঁপে দগ্ধ যবে হবে অতঃপর, 
তখনি ন্মরিবে বন্ধু এ কথ। আমার । 
৩০ 
ছেড়েছ পৌন্তলিকতা বন্ধুরে আমার, 
একটী পুণ্তল পুনঃ বসাইলে ঘুরে ; 
অসাধ্য সাধনে যাবে জীবন তোমার, 
এ জীবন্ত পুতুলের পরিচর্যা! করে। 
৩১ 
সামান্য বনের ফুল কদলি তুল, 
অচেতন পুভ্তলের বটে উপহার ; 
আশালত! ছিড়ে দিবে উৎ্নাহের ফুল, 
হদয়-নৈবেদ্য সহ চরণে ইহার ! 


৯৩ 


১৫১ 


১৫ 


মিত্রকাব্য। 


৩২ 
মানস-মন্দির মাঝে বসায়ে তোমার, 
নিয়ত পুর্জবে এ করাল মুরতি +., 
ভালই সংসার-যজ্ঞ করিবে এবার, 
চিন্তার আগুন স্কেলে দিবে প্রাণাস্থৃতি । 


৩ 


বিবাহে বিরক্ত আমি ভেবন! স্থমতি, 
সমাজ-রন্ধন হেতু বিবাহ কেবল ; 
বিবাহ পবিত্র কথ! সুমধুর অতি, 
তুমি আমি সকলেই বিবাহের ফল। 

৩৪ 
তবে কেন এ বেদনা দিই তব মনে, 
তবে কেন অভাগার এত অন্তর্দাহ? 
হারে বন্ধু তাহা তুমি বুঝিবে কেমনে, 
বুবিলে কি ন। বুঝিয়। করিতে বিবাহ ! 


৩৫ 


অকালে বিবাহ তুমি করিবে সুজন, 
তাই এত মন্মব্যথা এত অনুযোগ ॥ 

মময়ে নকলি শোভে যাহার যেমনু, 
অকালে উতৎনবরক্গ এ বড় দুর্ভোগ ! 


মিত্রকাধ্য। ১৫৩ 


৩৩ 
অকালে হয়েছ ভুমি উত্মবে মন, 
নহে সে অকাল সুধু তোমার আমার; 
থা বিতগ্াঁয় আর কোন্‌ গ্রায়োজন, 
শোন ন| কি চারিদিকে কত হাহাঁকর ? 


৩৭ 


দুঃখী ভারতের দশ! দেখরে চাহিয়া, 
দুঃখ দরিন্রতা তারে করিতেছে ক্ষয়; 
হেরিলে মায়েরে তুমি সুপুভ্র হইয়া, 
বিবাহের বন্ধু তব এই কি নময়? 


৩৮৬ 


বড় সাধ ছিল বন্ধু তোমারে লইয়াঃ 
বেড়াইব ভারতের প্রতি ঘরে ঘরে ঃ 
উদ্ানীন যোগী বেশে দেখিব ঘুরিয়া, 
অভাগ়ী ভারতভাগ্য ফিরে কিন! ফিরে ! 
৩৯ 
পাতিয়া বসেছ তুমি দুঃখের সংসার, 
অশ্রু বরষণে নাহি পাবে অবসর ; 
অপরের ছুঃখ তুমি বুঝিবে কি আর ? 
আছিল ভরনা যত.গেল অতঃপর ! 


মিত্রকাব্য। 
$ ও 
যাই তবে, (যাব কিহে জন্মের মতন 1) 
একী মিনতি বন্ধু করি হে তোমারে 
পাঠ অস্তে ছি'ড়ে ফেলো দুঃখের লিখন ; 
দেখাও ন। তোমার নে প্রাণ-প্রাতিমারে ! 


সুরা-রাক্ষসীর উক্তি । 


১ 


অবনী-উদরে, সপ্ত স্তর ভেদি, 
যেখানে শমনাগার ; 

শত শত কৃণ্ডে, প্রবল অনল, 
স্বলিতেছে অনিষাঁর ; 

ঘোরতর নীল, _. শীরয়-অনল, 
আোতসম বহে যথা 

বিধাতার শাপে, হইল কুক্ষণে 
আমার জনম তথ! ! 

অনলে গরলে, লয়েছি জনম, 


অগ্রিশিখ। তেজ ধরি ; 


মিত্রকাব্য। 


সুরেশ্বরী নাম, যেইদেশে যাই 

গুড়ি ভল্মশেষ করি । 
২ 

পুরাকালে আমি, কারণ বূপেতে, 
ভারত ভূমেতে আনি ; 

ভারতের ধর্ম, করিনু সংহার, 
স্থাপিলাম পাঁপরাশি । * 

লুপ্ত হলো জ্ঞান, লুণ্ড হলো ধন, 
যোগভক্তি আদি যত; 

ঘোর পশ্থাচারে, মাতিল ভারত, 
কাম ক্রোধ হিংনা! রত। 

জ্ঞান ধন্মহীন, ভারত-ম্মশান, 
সপিয়া যবন করে, 

নগুনিদ্ধু পারে রহিনাম্‌ গিয়া, 
কতশত বর্ষ তরে। 


৩ 


এশ্ব্য-ভাগার, সম শ্থেতদ্বীপ, 
ভূতলে অতুল নাম; 

বীর প্রসবিনী, ফরাশিশ ভূমি, 
" অনন্ত গৌরব ধাম। 


১৫৫ 


১৫৬ 


মিত্রকাব্য। 


নে সকল দেশে, পাইয়াছি পুজা 
ঘরে ঘরে রাজভোগে) . 

পুরিয়াছি আমি, সে দকল ভূমি, 
পাপতাপে শোক রোগে |. 

কত রাজপুত্র, পথের ভিখারী, 
কত বীর গতপ্রাণ 

কত কুলখাঁলা, হলো! কলক্কিনী, 
কত বংশ গতমান। ও 

এলোকেলী নামে, হয়েছি বিদিত, 
সমস্ত বুরোপ। ময়? ৃ 

থষ্ট বোনাপার্টি, পরাজিত যথা, 
সে দেশ করেছি জয়। 

৪ 
সভ্যতার আলো এনেছে এদেশে, 
পশ্চিমে শিক্ষার সঙ্গে ; 

তাহাই দেখিতে, এসেছি এ দেশে, 

বেড়াই মগধে বঙ্গে । 


লৌহ তরণীতে, সাগরের জল, 
সহজে হয়েছি পার 
বতলে নিবার, বতল আমার, 


এইবার অবতার । 


মিত্রকাবয। 


ভারতের আশা, তরল অনলে, 
পড়িয়া কবির ছাই ; 
বিদ্যা বুদ্ধি বল, ধন্ম কর্ম জ্ঞান, 
চরিত্র চিবিয়। খাই। 
অকালে মরিবে, ভারত-সম্ভান, 
বিধব1 কাদিবে ঘরে; 
অনহায় শিশু, ধুলায় লুঠাবে, 
প্রাণ যাবে অনাহারে । 


ভারতের ধন, সব করি ক্ষয়, 
তবে নে যাইব আমিঃ 

কাচ পাত্র সম, করিব অপার, 
সোনার ভারতভূমি | 

এবার ভারতে, করিব শাশান, 
স্বেলেছি অনল রাশি ঃ " 

ভন্মের উপরে, বলিব আপনি, 
হইয়। স্মশান-বাসী | 

ভারতের যত, শিক্ষিত সম্তানে 
দীক্ষিত করিয়া লব; 

মস্তক ভাঙ্গিয়া, মস্তিষ্ক খাইয়া, 

* হৃদয় চিরিয়। খাব। 


১৫৭ 


৯৫৮ 


মিত্রকাব্য। 


ভারত-ম্মশাঁনে, বহিবে রুধির, 
ভানিব তাহাতে সুখে; 

কাম ক্রোধ আদি, অনুচর গণ, 
খাবে তাহা শত মুখে । 

এইরূপে করি, ভারতে মংহার, 
নিজস্থানে যাব চলে; 

আমার গ্রভাবে, নিশ্চয় ভারত, 


. যাবে, যাবে রনাতলে !!” 





যশোহরের পতন | 


ঠ 


মহাঁকোলাহলে সেন! অগ্রণন, 
বঙ্গরাজপুর করে আক্রমণ, 
হাহাকার ধ্বনি উঠিল 9 
দিগদিগস্তর হলো ধুলিময়, 
দিবসেতে ঘোর তামসী উদয়, 
প্রলয়ের ঝড় ছুটিল! 


মিত্রকাবায। ১৫৯ 
২ 


সেনার তরঙ্গে কাপে ধরাতল, 
রৰি শশ্মী তার নাচে নতোৌ স্থল, 
দিগকণ!। দিক ছাড়িলঃ 
যত ভীরু দুরে পলাইল ত্রাসে, 
যত বীরবর বীর-রসে ভেসে, * 
উল্লাসে আহবে মাতিল। 


৩ 
বীর-দর্প-ভরে কাপে যশোহর, 
“মার্‌ মার্‌।” রবে পুর্ণিত অন্বর, 
বঙ্গসেন। রঙ্গে সাজিল; 
উড়িল পতাক। নগরের দ্বারে, 
সুগভীর রবে ছুর্গের উপরে ' 
সমর-বাজন। বাজিল। 


--প্জয় জয় জয়! হর হর হর! 
বৈকুঠের পথ সম্মুখ-সমর ১ 

উঠ একবার ধরি তরবার, 
যবন-যাতন| করহ সংহায়, 


৯৬৫ মিত্রকাব)। 


কেন আর্ধ্যস্থৃত বীর্য্যের আধান 
খগ্রামকেশরি কেন ঘরিয়মান ? 

কর শক্রনাশ, ফি ভয় কি ভয়? 

জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয় !--” 


$ 


বঙ্গনেনা মাঝে পশিয়া বঙ্গেশ, 
প্রভাতে যেমতি আরক্ত দিনেশ, 
নয়নে কৃষানু জ্বলে; 
বিদ্যুতের মত ছুটে চারি ধার, 
জলদ-নির্ধোষে ছাড়িয়। হুঙ্কার, 
কহিলা নেনানী দলে-_- 


৫ 


“নহেনা বিলম্ব ওহে বীরদল, 
হায়! বঙ্গভূমি কৈবল্যের স্থল 
অরাতির পদতলে ॥ 
নহি কি আমর! শুরের সন্তান, 
কেমনে সহিয়া এই অপমান, 
বাঁচিব অবনীতলে ? 
পরপদতল লাক্ষাৎ রৌরব, 


মিত্রকাব্য। ১৩২ 


সমর-শয়ন বীরের গৌরব, 
বীরসিংহ সম চল চল নব! 
ঙ 

“নন্দনবিহারে অমরউল্লা, 
পঙ্কিল সলিলে ভেকের পিয়াস, 
আমরা কি হবো যবনের দাস? 
কত বীরচূড়া আর্ধ্কুলধর, 
স্বদেশের তরে নাশে কলেবর, ' 
আমরা কি হব সংগ্রামে কাতর ? 
ধর ধর সবে কৃতান্তের বেশ, ' 
সমূলে অরাতি করহ নিঃশেষ ।” 

৭ 
চতুরঙ্গ দলে বঙ্গসেনাদল, 
ধায় রণস্থলে করি কোলাহল," , 
হৃদয়ে অনল জ্বলে; 

সমরপপ্রাস্তরে মাননিংহ রাঁয়, 
গ্তাপ আদিত্য দেখিল! তাহায়, 
বেষিত সেনানীদলে ঠ 
নেউলে হেরিয়। ফণীন্দ্র যেমন, 
কহিল! বঙ্গেশ করিয়া তর্জন, 
ক্কাপায়ে বিপক্ষ দলে ;- 


১৬২ 


মিত্রকাব্য। 
্ 
“ওরে মানসিংহ, ধিক নরাঁধম ! 
সাজে কিরে তোরে এহেন উদ্যম, 
এই কি পৌরুষ এই কি বিক্রম ? 
হিন্দু নুর্যবংশে রাহ দুরাঁচার ! 
কোথা! বঙ্গবাসি, ধর তরবা'র, 
খণ্ড খণ্ড নুণ্ড করহ উহার !, 
| ৯ 

বধহ উহারে ও নহে ক্ষত্রিয়, 
স্বাধীনতা তার ন্বর্গ হতে প্রিয়, 
ক্ষত্রিয়ন্দন যে জন হয়, 
আধ্যসত যেই, শ্লেচ্ছের সে দান! 
একি অলক্ষণ, একি বর্ধনাশ ! 
রাসভের পদে কেশরী রয় ! 
উঠ বঙ্গবাপি ধর তরবাব, 
খণ্ড খণ্ড ঘুণ্ড করহ উহার ! 


--“জয় জয় জয় ! হর হর হর! 
বৈকুষ্ঠের পথ সম্মুখ সমর, 

উঠ একবার ধরি তরবার, 
যবনযাতনা করহ্‌ প্হার, 


রঙ 


মিত্রকাব্য। ১৬৩ 


কেন আধ্ধ্যস্ৃত বীর্যের আধান 
২গ্রাম-কেশরি, কেন অিয়মান ? 
কর শক্রনাশ, কিভয় কিভয় ? 
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয়!” 
১০ 
মহাক্রোধে উঠি মানসিংহ রায়, 
অঙ্কুশ-আহত মাতঙ্গের প্রায়, * 
ডাকি কহে নৈম্ভনবেও_ 
“শিলার্টি সম গোলারৃষ্টি কর, 
ধুলিনা্ কর যশোর নগর, 
অনশ্বর কীন্তি রবেঃ 
বঙ্গ নিংহাঁন ভাঙ্গহ নত্বরে, 
বিজয় নিশান উঠাও তাম্বরে £, 
০০৪৯ 


মহাবলীয়ান্‌ যতেক মোগল, 
বত রজপুত মহিমা র স্থল, 
বিজললির মত ধাইল; 
যবন-শিবিরে উঠিল নিশান, 
গগনের ভালে গৃধিনী নমান ! 


স্ুকবি মঙ্গল গাইল; 
১৪ 


মিত্রকাব্য। 


--“সাজ সাজ সবে, সাজ রে সমরে, 
বঙ্গরাজধানী ভাঙ্গহ সত্বরে ; 
শত বিদ্যাধরী লয়ে পুজ্পহার, 
ঘেরিয়ে রয়েছে ত্রিদিবের দ্বার; 
সেই ভাগ্যশীল যে মরে সমরে, 
বিজয়ী বলিয়া পুজিবে অমরে ! 
ধুলিসাৎ কর যশোর নগর 
জয় দ্রিল্লিপতি, ভারত-ঈশ্বর 1” 
১২ 
জলধি-উচ্ছবাদে ছুই সেনাদল, 
অস্ত্র শস্ত্র নহছায় রণস্থল ; 
বাজে দুই দলে তুমুল সংগ্রাম, 
মুহুর্তের তরে নাহিক বিশ্রাম । 
গ্রলয়ের ঝড় বহিল ঘনে, 
অনলের শিখ! উঠিল গগনে ! 
১৩ 
ছুটে যত গ্োোল। নক্ষত্র প্রমাণ, 
ঝলসে সঙ্গীন্‌ বিজলী নমান, 
গুরুম্‌ গুরুম্‌ গরজে কামান । 


মিত্রকাব্য। ১৬৫ 


“কর শক্র নাশ, কি ভয় কি ভয়? 
জয় জয় জয় বঙ্গেশের জয় !” 
কোদগুটঙ্কার, অনির বঙ্কার, 
মার্‌ মার্‌ মার !_বিকট হুঙ্কার; 
উহু! উ্ছ! উহু !-_গভীর চীৎকার! 
“ধুলিসাৎ কর যশোর নগর; 
জয় দিল্লিপতি ভারত-ঈশ্বর ॥ 

১৪ 


গিরিচুড়া বম কত শত বীর, 
গ্রলয়সমরে পাতিত-শরীর, 
রুধিরে ধরণী ভাদেঃ 
দেবাস্ুরনরে লাগে মহাত্রাম, 
অকাল-জলদে পুরিল আকাশ, 
সঘনে চপলা হাসে! 


৯৫ 


দিবসেতে অন্ত গেল দ্রিনমণিঃ 
পড়িল! প্রতাপ বীরচুড়ামণি ঃ 
হাহাকার ধ্বনি উঠিল! 
যত বঙ্গনেন৷ হয়ে হীনবল, 


১৬৩ 
চে 


মিত্রকাব্য। 


প্রবল পবনে যথা তৃণদল, 

দিগ, দিগস্তরে ছুটিলঃ 

উল্লান অন্তরে যতেক ষবন, 

'জিয় জয়!” নাদে পুরিল গগন। 
১১ 


ভাঙ্িল যশোর গঠনরুচির, 
ভারত-ভবনে যশের মন্দির * 
ডুবিল বঙ্গের সৌভাগ্যমিহির ! 
দশদিকে হল ঘোর অন্ধকার, 
দ্ররিদ্রতা আর দাসত্ব ভুর্ঘার, 
বর্ণ বঙ্গভূমি করে ছারকার! 
১৭ 


ডুবিল যে রবি অতল সাগরে, 
আর কিরে তাহ উঠিবে অন্বরে 
ওহে জগদীশ, মঙ্গলনিধান, 
এ ভবে সকলি তোমার বিধানঃ 
কত দিনে বঙ্গ পাবে পরিত্রাণ £ 


১৮ 


সবল সাহমী তেজবীর্ষ্যবান 
হবে কিহে কু বঙ্গের সন্তান? 


মিত্রকাঁব্য। ১৬৭ 


শুভ উবাযষোগে সুবাতাঁন-ভরে, 
স্বাধীনতারূপ সুখের সাগরে, 
যশের তরণী ভানায়ে রঙ্গে ; 
জাতীয় পতাকা উড়ায়ে অন্বরে, 
তব নাঁম সারি গাবে প্রাণ ভরে; 
নে সুখের দিন হবে কি বঙ্গে! 





কাল-মাহাত্য ৷ 


১ 


অনাদি অনন্ত তুমি ওহে কাল'!* 
নাহি জান কিবা! শৈশব জর! ; 
নাহি তব ভেদ নকাল বিকাল, 
নম বলে সদা শানিছ ধরা। 
যখন বিধাঁত৷ কামনা-পাগরে 
বসিয়া রচিল! এ বিশ্ব সংসারে, 
তনি আপন বাহু পবারিয়া, 
করতলে তুমি ধরেছ তারে । 


২৬৪ 


মিত্রকাব্য। 


চি 
যদি কোন দিন সুন্দর সংসার, 
অনন্ত আধারে হয় হে লীন; 
না থাকে সমীর সলিল, অনল, 
খতু, মান, বার, রজনী, দিন ? 
হিমাত্রি মান অটল হইয়া, 
তখনো যে তুমি থাকিবে বণিয় ॥ 
সেই অহা ঘোর প্রলয়-প্লাবনে," 
মনের আনন্দে বেড়াবে ভানিয়! | 

সগ 
কোথ! দে মান্ধাতা। কোথ। সেই রোম, 
কোথা চন্দ্রগুণ্ড, গৌড় ধাম? 
তোমার দলনে বিলুণ্ড কলি, 
ইতিহীনে শুধু রয়েছে নাম ! 
এখনো সে রবি বিতরে সে কর, 
এখনো গ্রগনে দেই সুধাকর, 
তখনো যেমন এখনো তেমন, 
এই ভাবে যাবে যুগ যুগান্তর 

£ 
দৈব বলে বট ভুমি মহাঁবলী, 
হুষ্টি স্থিতি লয় তর কবলে? 


মিত্রকাব্য। ১৬৯ 


অনন্তযৌবন তুমি আবিনাশী, 
হছজিছ নাশিছ নশ্বর দলে; 
সকলি চুর্ণিত তোমার প্রভাবে, 
চির দিন নিজে আছ ঘমভাবে, 
ঘটনার অআ্োতে পড়ে যবে জীব, 
তখনি তোমার রূপান্তর ভাবে। 


& 


শৈশব সময়ে ছিলেম যখন, 
সরল তরল চঞ্চল অতি, 

বিষয়, ভরসা, আসক্তি, বিরাগ, 
প্রবৃত্তির পথে ধায়-নি মতি ; 
ওহে কাল! তব লহাস্য বদন, 
অবিরত আমি দেখেছি তখন ; 
নাহি ছিল ভয় ভাবনার লেশ,' 
আপনার ভাবে রয়েছি মগন। 


ঙ 
আবার যখন ছুরস্ত যৌবন, 
আইল ধরিয়। উন্মভ বেশ; 


তার মনে আমি ঘুরিলাম কত, 
দুরাশাছলনে, বঞ্চিত শেষ ! 


মিত্রকাব্য। 


বাল্য সখা সম হাবিতেন। আর, 
দখিতেম শুধু জকুটি তোমার, 
যথা যাই তথা তুমি প্রাতিকুল, 
দুঃখের নাগর গান মংমার ! 


৭ 


গিয়েছে সে দিন, এখন আমার, 
মানসু রসেনা সে সব রসে? 
নাই যেই বল, নাই নে ভরা, 
দেখিনে স্বপন মায়ার বশে, 
ন্মরণের পটে কিন্তু হে যখন, 
কলঙ্কের রেখ। দেখি অগণন ; 
উথলে হৃদয়ে শোক-পারাবার, 
অবিরল ধার! বরষে নয়ন! 


৮ 


কত যে উদ্যান হয়েছে শ্মশান, 
কত যে যতন হয়েছে বিফল; 

* কত যে কোরকে পশিয়াছে কীট, 
কত যে অস্থতে মিশেছে গরল ! 
ভাবি গেই দিন পাইলে আবার, 
প্রাণ-বিনিময়ে করি প্রতীকার , 


মিত্রকাব্য। ৭১ 


হারালে সুযোগ আর নাহি ফিরে, 
এই যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম তোমার । 

৯ 
ওহে কাল আগে জানিতেম যদ্দি, 
হেন শিক্ষা! তুমি দাওহে নরে , 
তাহলে কি হয় এই পরিণাম, 
সুজন, তোমায় উপেক্ষা করে! 
মিছে মোহ-মদে হইয়। বিহ্বল, ' 
চেয়েছি তোমায় করি করতল ঃ 
তোমার শাসন করে অতিক্রম, 
এ ভবে এমন কার আছে বল? 

১০ | 
আশা আছে কিন্তু ওহে জীবনাশ, 
অবিনাশী তুমি, আমিও তাই? 
যদিও মানব ভাখ্যের অধীন, . 
এভবে তাহার বিলোপ নাই ঃ 
অপূর্ণ যে জীব অবশ্থই সেই, 
ভূঞ্িবে আপন কর্মের ফল; 
কিন্ত চিরদিন এ দুঃখ রবেনা, 
অনন্ত আমার আশারস্থল ! 


খরার ০০০টি ৩পগাহ৬০্্প্প্সসপ্ 


মিত্রকাব্য । 


যুরোপ প্রবাসী বন্ধুর প্রতি। 


৬ 
এতদিন পরে বুঝি ভাইরে, 
বীণার সাধনা করে, বিদ্যানিধি নাম ধরে, 
স্বদেশে আনিবে তুমি করেছ মনন, 


সুনংবাদ শুনে প্রাণ আনন্দে মন । 
চু 


নহে ছুই চারি দিন, ছু এক বৎসর ; 
দশ বর্ষ দেখি নাইত. সপ্ত শিঙ্কু পারে ভাই, 
আছিলে অজ্ঞাত দেশে বিহীন দোশর , 
স্মরিতে নে কথ অশ্রু ঝরে ঝর ঝর ! 
৩ 
কতদিন পরে ভাই পাইব তোমায়, 
তোমার ওমুখ হেরি তোরে আলিঙ্গন করি, 
জুড়াইব আমাদের তাপিত হৃদয়, 


ভাসিবে নয়ন বক্ষ আনন্দ-ধারায় | 
৪ 


তোমারে লইয়া ভাই বনিয়া বিরলে, 
তব ছুটি করে ধরে,  শুধাইব বারে রারে 

কত কথা, ঘরে ফিরে তোমায় পাইলে, 

্মরিতে সে সব কথা হৃদয় উৎলে। 


মভ্রকাব্য। ১৭৩ 


পূ 
কি শুধাব? শুধাইব কি দেখিলে ভাই, 
টনের বীরভূমে, পূর্ণ যথা তেজোধুমে, 
অন্তরীক্ষ, ষক্ষ রক্ষ তুল্য যার নাই, 
আনমুদ্র ক্ষিতি যারে পুজিছে সবাই । 


৬ 


ডি 


শুধাইব। কি দেখিলে ফরাশিশ দেশে, 
শিল্প বিজ্ঞানের বলে, স্বর্গনম ধরাতলে 
হয়েছ যে, উপনীত সভ্যতার শেষে, 
শত কীর্তি যার ধর হেরে অনিমেষে ! 
৭ 


শুধাইব, কি দেখিলে রুষিয়৷ রাজ্যেতে, 
ক্ষুধিত ভন্গুক মত, সদা প্রপ্রোহে রত, 

ক্ষতদেহ হতভাগ্য আত্ম-নখাঘাঁতে, 

কি দেখিলে সে অসভ্য হিমানী দেশেতে ! 

৮ 

বল ভাই কি দেখিলে জম্্রণের দেশে 
ভারতীর অধিষ্ঠানে, মস্ত কথ বেদগানে, 

বরপ্রাপ্ত বধুগ্রণ পরম হরষে, 

অবনী পুর্ণীত যার পাণ্ডিত্যেরে যশে ! 


১5৪ মিত্রকাব্য | 


৯ 
নুরম্য ইটালী দেশে কি দেখিলে ভাই, 
প্রাচীন রোমের কীর্তি, নব্য ইটালীর স্ফুর্ভি 
] হরিষ বিষাদ যথ| মিশে এক ঠাই! 
পুষ্সকনগরে গিয়ে কি দেখিলে ভাই ? (১) 
৬০ 
সুইজার্লগ্ডে গিয়ে কি দেখিলে হায়; 
সুরম্য গিরি-কন্দরে, স্বভাবের সরোবরে 
শান্তি স্বাধীনতা যথ৷ খেলিয়। বেড়ায়, 
শত মুখে ইতিহান যার গুণগ্রায়। 
১১ 
শুধাইব, কিছু কিহে দেখেছ নয়নে, 
সে দেশের জলে স্থলে,  তরুলত। ফুল ফলে, 
কিম্বা দে দেশের সেই পাশ্চাত্য গণনে, 
যার গুণে রুরোপ বনে রাজাসনে | 
১২ 
এই প্রশ্ন মনোমধ্যে জাগেরে নিয়ত ;- 
পশ্চাতে আছিল বারা, মস্তকে উঠেছে তারা, 
পু্যভূমি ইউরোপ কি াধনে রত, 
জ্ঞান ধর্ম কর্ম গুণে নয় কি উন্নত)? 


€১)ফৌোরেন্সনগর, 0৮ ০£2০0865. 


মিত্রকাব্য। ১৭৫ 
৬৩ 
আর এক কথা ভাই শুধাব তোমারে ; 
অধম পতিত মোরা, ধন মান যশ হারা, 
বেঁচে আছি মস্তি মাত্র অবলম্ব করে; 
কি শুধাব, শুধাইতে ছুনয়ন ঝরে! 
৬৪ 
শুধাইব যুরোপার আনন্দ ভবনে, 
আনন্দ উত্পসাহে রত পুণ্যকীর্তি স্থুর বত, 
ভারতের কথ! কভু করেন কি মনে, 
স্মরেণ কি আমাদের পুর্ধ-পিভৃগণে । 
৬৫ 


বাল্মীকি ভীম্ম আঁদি ভারত-রতনে, 
ভারতের বেদমন্ত্রে। ভারতের বীণ! যন্ত্রে? 

ভারতের ভুরী ভেরী শব্দেদী বাণে, 

বল ভাই ভারা কভু করেন কি মনে? 


৬৩ 


গুধাইব, বসে দূর সাগরের কুলে, 
দেখি সভ্যতার ক্ফুর্তি, জ্ঞান বিজ্ঞানের কীন্তি ? 
স্থাতির কুহকে ভাই বর্তমান ভুলে 


কভু কিরে ভান নাই নয়নের জলে ? 
৯৫ 


সখ মিত্রকাব্য। 
১৭ 


ভেসে থাক যদ্দি তবে এস এম ভাই, 

যে দুঃখে কাদিছে প্রাণ, কথারঞ্চত অবসান 
হবে তার, এ শ্মশানে এসো তবে ভাই 
উভয়ের নেত্রজল একত্র মিশাই। 


১৮ 


বিধাতার কাছে ভাই করি এ মিনতি, 
বাণীর লাধন। করি যশের মুকুট পরি ঃ 

এম ঘরে, বিধি তোরে দিউন স্থমতি, 

জন্মভূমি বলে তোর থাকে যেন মতি । 





সর্ববাদীসম্মত স্তোত্র । 
১ 

এক দেব অবিনাশি ! হয়ে জ্যোতির্শায় 

সর্ধস্থল পূর্ণ করে স্থিতি হে তোমার ; 


সকল গতির গতি তোম! হতে হয়, 
ক্ষানস্ত কালের শোতে নিত্য একাকার! 


মিত্রকাব্য। 31৭ 


একই ঈশ্বর তুমি প্রভাব অপার, 
পরাৎ্পর সর্বশ্রেষ্ঠ; কে পারে অন্তরে 
ধারণ! করিতে তোম। ? সাধ্য আছে কার 
তোমার লকল তত্ব পারে জানিবারে ! 
প্রতিক্ষণ করিতেছ সবার পালন, 
আলিঙ্গন করে আছ সকল সংসার ঃ 
সকলের পরে বটে তোমারি শাঁরন, 
ঈশ্বর তোমার নাম__নাহি জানি আর ! 
চিএ 
সুগভীর সাগরের হয়' পরিমাণ ১ 
বাঁলুরাশি দিবাকর-করপরিকরে 
গ্রগুক বিজ্ঞান করি প্রগাঢ় সন্ধান ; 
তব পরিমাণ কিছু নাই হে সংসারে ! 
আলোকিত বটে প্রভো৷ আলোকে তোমার 
মানুষের ক্ষুত্র জ্ঞান, সক্ষম লে নয় 
প্রকাশিতে তব জ্ঞানকৌশল অপার ঃ 
অনস্ত অনন্ত তাহ! অন্ধকার ময়! 
অলৌকিক ভাব তব বুঝিব কেমনে, 
কিনাধ্য চিস্তার যায় তৰ নর্লিধানে ? 
অনন্ত কালেতে থা মুহুর্তের লয়, 
খাইতে ধাইতে চিন্তা সব পাঁয় জয়! 


মিত্রকাব্য। 
৩ 

নাছিল এ সব কিছু, করেছে আহ্বান 
প্রথমে আকাশ, শেষে অস্তিত্ব বার; 
অনস্ত কালের ছিলে আপনি আশ্রয়, 
যত কিছু উৎপত্তি, তুমি মূল তার; 
জনম জীবন সুখ যত কিছু আর, 
সৌন্দরধ্য মাধুধ্য জ্যোতি সকলি তোমার । 
কথায় করিলে সৃষ্টি, করিছ এখন? 
তোমার প্রভাবে পূর্ণ নকল ভুবন, 
(ন্বর্গীয় কিরণে মাখা ) মহান ঈশ্বর, 
ভূত ভবিষ্যৎ বর্তমানে নিরম্তর, 
গৌরব আলয় ভুমি জীবনপালক 
তুমিই জীবনদাত। বিশ্বের শাসক। 


£ 


হে বিভো, এ অনস্ত বিশ্বের চারি ধার 
তোমারি, সকল স্থলে তব অধিকার ; 
তুমি ই এ বিশ্বধাম করিছ ধারণ, 
নিশ্বাস প্রশ্থাসে সবে দিতেছ জীবন , 
আরম্ত অস্তেতে ভুমি করেছ বন্ধন, 

কি সুন্দর মিশায়েছ জীবন মরণ ! 


মিত্রকাব্য। ১৭৯ 


হ্বলন্ত অনল হতে স্ফুলিঙ্গের মত, 
তোম] হতে জন্মিয়াছে গ্রহ নুর্য্য যত; 
গুভ্র তুষারের অঙ্গে জ্যোতিখণ্ড যথা, 
ঝলসে উজ্ত্বলতর ভান্ুর কিরণে 
স্বর্মে তব সৈন্যদল সুসজ্জিত তথা, 
_পুলকে ঝলকে তব গুণান্ুকীর্ভনে ! 


তি 


ঘ 


অনন্ত নীলিমাময় অস্তরীক্ষতলে, 
জ্বালিয়াছ দীপ কত গণিন্তে না পারি ! 
অবিশ্রান্ত ভ্রমিতেছে তব শক্তি বলে, 
পালিছে আদেশ তব, তব আজ্ঞাকারী। 
সুখে গদ গদ হয়ে কথা যেন" কম্পন, 

নির্মল আলোক পুত বটে কি ও সব? 
গনিত কাঞ্চন ধার! কিন্বা গ্রন্ভাময় ? 

৪ ১৬ ৪ সঃ 


অথব৷ প্রতপ্ত নূর্য কিহে ও সকল, 
কিরণে করিছে শত জগত উজ্জ্বল? 
যাহোক নিশির কাছে সুধাংগু যেমন, 
তা সবার কাছে তুমি আপনি তেমন ! 


১৮০ 


মিত্রকাব্য। 


ঙু 
সত্য সত্য জলবিন্দু সাগরে যেমন, 
এ সব অর্বরয্য লুণ্ড তোমাতে তেমন ? 
সহস্র জগত যদি একত্রিত হয়, 
তব তুলনায় কিন্ত গণনীয় নয়ঃ 
কোন ছধর আমি, স্বর্গে আছে সুসজ্জিত, 
অনস্ত.দেবতা জ্ঞানগৌরবে পুজিত; 
তব মাহাত্ব্যের সঙ্গে করি পরিমাণ, 
পরমাণুপ্রায় সবে করি অনুমান 
নহে কিছু অনস্তের কাছে শুন্য বই, 


কোন্‌ ছার আমি! আমি কিছু মাত্র নই !! 


৭ 


শিক প্রভাব তন ব্যাপ্ত বিশ্বময়, 


তুচ্ছ আমি, পরশিছে আমারে অন্তর! 
ভান্ুকরে শিশির েমতি জ্যোতির্ময়, 

মম গ্রাণে গ্রাণ রূপে রয়েছ ভান্বর ॥ 
হচ্ছ, কিন্তু বেঁচে আছি; আশাপক্ষ ভরে 
ব্যগ্র হয়ে উড়ে যাই তব সন্গিধানে, 
তোমাতে জীবিত, থাকি তোমার অন্তরে, 
তুচ্ছ তবুচাই তব, সিংহাসন পানে! 


মিন্রকাবা। ১৮১ 


আমি আছি! তাই বলি হে প্রভো ঈশ্বর, 

ভূমি আছ, কি নংশয় আছে অতঃপর । 
টান 

তুমি আছ সকলের হইয়া চালক, 

চালাও তোমার দিকে বুদ্ধিহেতআমার ; 

আত্মাকে শামন কর হয়ে সুশানক » 

ভ্রান্ত এ হৃদয়, পথ দেখাও তাহার । 

অনেকের মধ্যে আমি এক ভিন্ন নই, 

ন্বহস্তে আমায় কিন্ত করেছ গঠন 

পৃথিবী নর্গের আমি মধ্য স্থলে রই, 

সকল মরের শ্রেষ্ঠ । যথা দেবগণ 

জন্মেন, যে দেশে গিয়ে আত্ম। করে স্থিতি, 

সে দেশের সীমান্থলে আমার বসতি । 


৯ 


প্রাণীজগতের শেষ আমাতেই হয়, 
ভৌতিক কার্যের পর্ধ্যা অতঃপর নাই; 
মম পরে শ্রেষ্ঠ দেব, তুমি হে চিন্ময় । 

 ধুলিকণা হয়ে আমি বিদ্যুতে চালাই | 
রাজা আমি-্ুদ্র আমি_কিন্তু এক প্রাণী, 
কীট হয়ে পুনরপি দেবতা সমান; 


৯৮২ মিত্রকাবা। 


অদ্ভুৎ কল্পনা ! তব আশ্চর্য্য নিষ্মাণ 

কি করিয়ে কোথা হতে আইনু না জানি । 
কিন্তু এই ম্বৃতপিগুড স্বয়স্তব নয়, 
দৈবশক্তিবলে ইহ জীবিত নিশ্চয় । 


৬৩ 


তব জ্ঞানে তব বাক্যে স্থি হে আমার, 
জীবনের উত্ন তুমি মঙ্গলআলয় 

আত্মা রূপে অবস্থিত আমার আত্মার, 
তুমি প্রভু তুমি আ্টা তুমি সমুদয় 

তব জ্যোতি তব প্রেম উজ্্বল অপার 

পূর্ণ করিয়াছে মোরে তব গুণগানে ; 
অতিক্রম করে যাব স্বত্যু-অধিকার , 
সাজিব অনভ্তদীপ্ডি সুন্দর বসনে। 

উড়ে যার স্বর্গ পথে ছাড়িয়। বংনার, 

তব পানে, ভুমি অষ্টা তুমি মূলাধার। (২) 


(২) কোন ইংরেজ বিদৃষী ইংরেজিতে এই স্তোত্রটী লিখি! অধ্যাপক 
লিবিওষ্টোন সাহেবের নিকট পাঠন। ভাহার অনুরোধ ভ্রম ইহা ভাষা- 
স্তরিত হইয়াছে। স্তোত্রটী চিন জাপান ও তুরস্কীয় ভাষায় ভাঘান্তব্রিত 
হইয়াছে। এটা ইংরেজী পদ্যের অবিকল অনুবাদ । 
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৯১ 


হায় রে সুখের চিন্তা স্বপ্ন সুখময় 
তোমার যে ভাব গ্রভো। ধ্যায়াই অন্তরে, 
অতি তুচ্ছ! পুর্ণ হয়ে আমার হদয় 

তব ছায়। মাত্রে, তোমা গ্রণিপাত করে | 
ক্ষুদ্র হয়ে এই রূপে চিন্তা হে* আমার, 
ধায় তব সন্গিধানে হে প্রাভে। ঈছরঃ 
নিরখি তোমার কার্য অসীম অপার, 
জ্ঞানী হয়ে সাধু হয়ে করে অতঃপর 
তোমার অঙ্চনা আর তোমার সম্মান, 
হতবুদ্ধি হয়ে করে তব গুণগান » 

বাক্‌ শুন্য হয়ে পড়ে রননা যখন, 
কৃতজ্ঞ অন্তর করে অশ্রু বরষণ! 





১৮৪ 


মিত্রকাব্য। 


আজুখস্থান। 


১ 


সুধাইব কারে, এই ধরা তলে, 
কোথা! সেই সুখস্থান ঃ 
যার ভরে সদা, না বুঝিয়া কাদে , 
_ শিশুর দরল প্রাণ! 
যার মায়াবশে আপন! পাঁসরিঃ 
গরুবীণ নবীন হয় ; 
পলিত স্থবির, আস্তম-শয়নে, 
সংগ্রামে কাতর নয় ! 
যে নাম শুনিয়া, পাষাণের হিয়া, 
স্বেহের দলিলে গলে; 
স্বপনে হেরিয়া, যাহার মূরতি, 
ভানি নয়নের জলে! 


২ 

সেখানে হ্ভাব নবভাবে শোভেঃ 
অভাবের নাই লেশ+ . 

নাই হিৎস। ছেষ সতত সুন্দর, 
নৌজন্তের নমাবেশ ঃ 
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গন্ধতরুরাজি, স্বর্ণলতাবলী, 
সেখানে জনমে কত, 

এমনি স্বলভ;ঃ বানায় ফলে, 
সুখের প্লামঞ্্ী যত! 

সেথ৷ সরোবরে, ফোটে স্বর্ণ কলি, 
সৌরতে অন্বর ভর! ; 

জীবগণসহ, লাবণ্য ঢাঁলিয়া»" 
অবিরত হাসে ধর”! 

শুনি কবি কথা, নন্দন-কাঁনন, 
বিমল বিনোদ-ধাম; 

কল্পনার ছবি ! কিন্বা মরুভূমি ! 
স্মরি বে সেই নাম। 

৩ 

কোথ] সেই স্থান? ধরার পশ্চিমে, 
অপারসাগর কুলে; 

হবে কি সে দেশ? সুশোভিত যাহা, 
নব নব কাব্যফুলে ; 

রবি, শশী, তারা, নি্ধু, নমীরণ, 
যার আজ্ঞাধীন রয়; 

: বিজ্ঞানের জ্যোতি, করেছে যাহার, 

ভূগর্ত আলোকময় ; 


মিত্রকাবা। 


জ্ঞান, মান, যশ, কলি সঞ্চিত, 
বিপুল ভাগারে যার , 

মৃদ্তিমতী হয়ে, স্বাধীনতা যথা, 
আনন্দে করে বিহার ; 

৪ 

সেই কি সেস্থান, শাস্তির সংহতি, 
দেবের দয়ীত ভূমি? 

কেন ভান্ত নর, এই কথ! আর, 
অপরে জিজ্ঞান তুমি ? 

কর অন্বেষণ, আপন অন্তরে, 
পাইবে সন্ধান তার 

নর যদি হও, অবশ্বই আছে, 
সে চিত্র চিতে তোমার ;. 

এ যে বিজয়ী, করে তরবার, 
সদ। আকাজ্ষার দান, 

এ যে ভিক্ষুক, মুষ্টি আহরণেঃ 
সদ যাঁর অভিলাষ ; 

এ যেরুষক, ভাবনায় কষ, 
আতপতাপিত প্রাণ; 

ভুমি ভাব যাহা, সেও ভাবে তাহা, 
আপনার সুখস্থান ? 
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৫ 


ভেদমাত্র এই, তব সুখস্থান, 
যতনে রয়েছে যথাঃ 
--কোথা সুখস্থান--এই বলে সদা, 
সে এসে কাদ্দিবে তথা ! 
যে দেশে দিনেশ, কভু দুইবার, 
বও্সরে ন] দেয় দেখা 3 
নাই খতুভেদ, অদৃশ্য যেখানে, 
সুধাৎ্গুর ক্ষীণ রেখ! ! 
অনারত দেহে, স্থগয়া নস্বলে, 
সেখানে যে ফিরে বনে, 
বাহুবলে নদা, নংগ্রামে নিরত, 
কেশরী, ফণীন্দ্র বনে ! 
যাহার প্রকৃতি, সত্যতার শিরে, 
করে রোষে পদাঘাত, 
তব সুখ স্থানে, আন যদি তারে; 
করিবে সে অশ্রপাত ! 


র্‌ 
ছুলীমাত্র কথা, সে দেশের নাম, 
গুনিয়াছি__জন্মতৃমি-; 


১৬ 
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আ টৈখব যার, স্থকোমল কোলে, 
সোহাগ পালিত তুমি; 
সেই রম্যদেশে, বিকাশে নিয়ত, 
প্রীতির কুস্ুমচয় ঃ 
যার পর্ণশাল! ; আধারে উজলা , 
লতত সুরভিময় ! 
যথা মধুময়, মুরলির ধ্বনি, 
সামান্য বিহঙ্গরব ॥ 
যথায় শিশিরে, বসন্তের শোতা, 
(প্রকৃতির পরাভব 1) 
যাওরে নে দেশে, রহ গিয়ে সুখে, 
. প্রিযপরিজন সনে; 
ঝরিবেন। আর নয়নের জল, 
' হালিবে প্রফুল্ল মনে । 
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আনন্দযোহনের প্রতি 


(ময়মনসিংহের উক্তি) 
এ 
বহু দিন পরে, বাছা এলি ঘরে, 
আয় এক বার দেখি প্রাণ ভর, 
. তুইরে আমার, 
এক অলঙ্কার; 
তোরে ছেড়ে ভালি দুঃখের সাগরে ! 
চু 
প্রাণপণে করে কত আরাধন 
পাইয়াছি আমি তোমাহেন ধন, 
নয়নের মণি, 
তুইরে বাছনি, *" 
তোমা বিনে নম জীবন মরণ, 
৩ 
বাঙ্গালির ছেলে, এ কীচা বয়সে, 
গিয়েছিলি বাছ! হেন দূর দেশে; 
অকুল সাগর, 
' মকর হাঙ্গর, 
সদা করে কেলি যাহার উরে, 


১৯০ 
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5 
এহেন সারে ভাসিলি যখন, 
পাঠনে পাঠালে গ্রীমন্তে যেমন, 
খুল্পনার প্রায়, 
অভাগিনী হায়, 
দিবা,বিভাবরী করেছি রোদন ! 
৫ ৎ 
কি' আর কহিব, না দেখে তোমায়, 
শুকায়েছে এ ব্রহ্মপুত্র হায় ! 
গতি শক্তি নেইঃ 
যা দেখিছ এই, 
শুধু অভাগীর নয়ন-ধারায় !! 
শু 
আয় যাছুমণিঃ আয় করি কোলে £ 
ডাক একবার 'জন্ত ভূমি' বলেঃ 
মরমের কালী, 
ঘুচিবে নকলি, ও 
তোমার জননী লোকে যদি বলে। 
৭ 
সাহেবী সভ্যতা, ছাই তার মুখে ! 
করে অনাধিনী কাট! দেয় সুখে, 
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সোনার সার, 
করে ছারখার, 
ছুরি দেয় আহা ! ম৷ বাপের বুকে! 
5৬৮ 
“যে যায় লঙ্কায় সে হয় রাক্ষম!” 
এই কথা ভেবে হয়েছি অবশ, 
পাছেরে বাছনি, 
_ হয়ে যাও তুমি, 
ছুরস্ত নিষ্ঠ;র সাহেবির বশ। 
৯ 
সোনার প্রতিম। বউমা, আমার, 
কি জানি কপালে ঘটে উঠে তার; 
ভেবে এই কথা, 
মরমের ব্যথা, *, 
দ্বিগুণ বেড়েছে বাছারে আমার! 
১৩ 
কত যে পাঁদরি পেতে আছে ফাদ, 
হাতে দেয় পেড়ে আকাশের চাদ; 
কোন্‌ মন্ত্র বলে। 
॥ . কিন্বা। কি কৌশলে, 
আমার কপালে ঘটায় প্রমাদ! 


৯২ 
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১১ 
কত যে যতন কত জারাধন, 
করিয়া পেয়েছি যে অমূল্য ধন, 
কপালের দোষে, 
অভাগিনী পাছে, 
জর্ড/নের জলে দিই বিনর্জন | 
| ৬২. 
এত দিন পরে বাছারে আমার, 
গিয়েছে সে সব ভাবনার ভার » 
আয় করি কোলে, 
ডাক ম! মা বলে, 
শত্রু মুখে ছাই পড়ুক এবার । 
১৩ 
এন গুজ্র যত এস এক বার, 
ঘরে এল দেখ “আনন্দ” আমার ; 
এই বার যেয়ে, 
ধরে আন ধেয়ে, 
রাখ সবে মিলে গলে করি হার । 
১৪ 
সবে মিলে আঁষি আলিঙ্গন কর, 
দুই হাত ভুলি পুষ্পবৃষ্টি কর $ 
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স্বভাবের শিশু, 
গুণের পুতলি, 
“আনন্দ*আমার বিদ্যার সাগর | 
৭ ১৫ 
এস যত কন্যা, ত্বরা করি' আন, 
চন্দন, পল্লব, দুর্বা আর ধান », 
, দাও ছলু ধ্বনি, 
প্রাণ ভরে শুনি, 
উৎসব-মঙ্গল সবে কর গান । 
১৩ 
আয়রে আনন্দ, আয় করি কোলে, 
ও চন্দ্র-বদনে ডাক ম। মা বলে; 
জনম আমার, 
ফল এবার, 
শের প্রদীপ তুই মোর ছেলে ! 
ৃ ৯৭ 
অসভ্য বলিয়া কভু গুণমণি, 
অতঃপর যদ্দি কেউ ডাকে গুনিঃ 
উচু করি মাথা, 
"কব এই কথা, 
জান না-কি, আমি কাহার জননী ? 


১৯৪ মিত্রকাব্য। 


১৮ 
বেঁচে থাক যদি বাছারে আমার, 
মা বলিয়! মনে থাকিবে তোমার ; 
সুপুজ যে হয়, 
কভু সে ত নয়, 
আত্মস্ুখে রত দুষ্ট কুলাঙ্গার। 


০০০৯৬ 


শিবজীর যুদ্ধযাত্র!। 


১ 


ছাইল মোগল নেন! মহারা্ী দেশ, 
মুখে হাস্য নইকার, চারিদিকে হাহাকার, 
মহারাষ্-সৌভাগ্যের নাই আশালেশ 
কত শত বীরচুড়। হয়েছে নিশেষ ! 
চি 
সহজ অশনিনাদে গ্ররজে কামান, 
দশদিক ধুমময়, “জয় দিল্লিপতি জয় 1” 
এঁ রব শুনে কাদে ক্ষত্রিয়ের প্রাণ? 
দুর্জয় মোগল দেন৷ প্রলয় সমান! 
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৩. 
কত দুর্গ ভাঙ্গিয়। করিছে ধুলিনা, 
কতশত রাজপুরী ভূমিসাৎ করে অরি, 
শীলার্টিসম ঘন করে গোলাপাত, 
বহিছে ভারত-বনে ভীম বঞ্জাবাত ! 
৪ 


দিবা,রাত্রি নাহি ভেদ হইতেছে রণ, 
শুধু শব্দ “মার মার!” স্ত্রী পুরুষ একাকার | 

নদনদী বহে শুধু রক্তের প্লাবন, 

মোগলের জয় রবে কম্পিত গগন ! 


€ 


বিয়া শিবির মাঝে মহারাষ্ট্-পতি, 
বেষ্টিত বীরেন্দ্রানলে, নয়নে কুষাণু স্থলে, 
হৃদয়ে শোণিত বহে নিছ্যুতের গতি , 
পাষাণ-চাপনে পড়ে স্বগেন্দ্র যেমতি ! 
৬ 
অভিমানে বক্রগ্রীবা, কম্পিত অধর, 
মুখে মাত্র নাই শব্দ, অন্ুচর সব স্তব্ধ, 
,কপালেতে ন্বেদধারা বহে দর দর, 
উত্পাতের পুর্বে যেন আগ্নেয় ভূধর ! 


১৯৬ মিত্রকাব্য। 
.ল 
ধন্য মহারাষ্ই বংশ বীরত্বের খনি ! 
নেই বংশ-অবতৎস, ৃপকুলে রাজহৎন, 
দেব অংশে জন্ম, নিজে বীরচুড়ামনি, 
শত্রমুখে শুনিতে কি পারে জয়ধ্বনি ? 
পু ৮ 
দশনে দশন চাঁপি কহে বীরবর, 
_-চল মহারাস্-বাসি ! মোগল কটক নাঁশি, 
শক্রর শোণিতে চল করিয়ে সাগর ॥ 
চল লবে ভানি গিয়। তাহার উপর । 
৯ 


দেখরে চাহিয়া বে একি অলক্ষণ ; 
কোটি বীরধাত্রীযিনি, সে ভারত অনাখিনী, 

মোগল-কলঙ্ক তারে করে আচ্ছাদন ; 

শুন্যবুকে জন্মভূমি করিছে ক্রন্দন ! 


১৩ 
বীরশুন্ত ভারত কি হয়েছে এমন ? 
জীবনে যে গতআবুঃ বহে নাকি প্রাণবানু, 
এমন ক্ষত্রিয় কিহে নাই একজন, 
মোগখল-শোণিতে করে পদ প্রক্ষালন ? 


মিত্রকাব্য। 


১১ 
ক্ষত্রিয়ের নাম গুনে কী পিয়াছে যারা, 

তৃণনম যে নকলে, দলিয়াছ পদতলে; 
ভারতের বক্ষে বনে ম্পদ্ধ করে তারা ; 
কোন্‌ পাপে আধ্যবৎশ বলবীর্ধ্য হার! ? 

১২ 

সামান্য, নরের হাতে দেশের ভুর্গতি, 

কেমনে সহিব বল? : ত্বরা করি চল চল, 
“কাপুরুষ শৌধ্যহীন মহারাঞ্ জাতি !” 
কেমনে শুনিব বল এ ঘোর আখ্যাতি ? 


১৩ 


কোন্‌ ভয়ে ভীত এত, কি হেতু মলিন? 
এ যে কাদিছে দেশ, নাহি কেন দয়ালেশ, 

কোন্‌ পাপে মহারাষই মনুষ্যত্বহীন ? 

উঠ উঠ উঠ, ওহে বালক প্রবীণ ! 


১৪ 


চল চল চল সবে যাই রণস্থলে, 
ভারতের জয়রবে, জগত কম্পিত হবে, 


মোগলের নাম লুপ্ত করি ধরাতলে , 
সিংহদম পশি চল মোগলের দলে ।-_ 


৩৯৭ 


৯৮ মিত্রকাব্য। 


১৫ 
গর্জিয়া উঠিল যত ক্ষত্রিয়-নম্তান, 

“জয় জয় জয়* রবে, চলিল৷ সমরে নবে, 
মহাবল মহাবুদ্ধি বীর্যের আধান ; 
উঠিল হুষ্কারধ্বনি প্রলয় সমান ! 

১৩ 

চতুরঙ্গ দলে নবে রণস্থলে ধায়; 

চিত্ত স্থির নহে কার, মুখে শব্দ “মার মার!” 
দারা পুক্র বন্ধু মুখে ফিরে নাহি চায়, 
দেশার্খে জীবন যাঁবে কোন্‌ ক্ষতি তায় ? 


'মানবের ভাগ্য । 


নন্দনকাননে বনি বৃন্দারক এক, 
মানবের ভাগ্য-লিপি ভাবিলা অনেক, 
জন্ম ম্বত্যু রোগ শোক উত্থান পতন, 
এ নকলে পরিপূর্ণ মানবজীবন 
নিরখিয়া, মনে হলো! প্রশ্নের উদয়-_ 
“ম্ত্যভামি কেবলি কি দুঃখের আলয় ?” 


মিত্রকাব্য। ১৯৯ 


এইরূপ চিস্তাকুল হইয়৷ অমনি, 
সুরলোক ত্যজি স্থুর আইল! অবনী। 
বিচিত্র ধরিত্রী-শোভ। করি বিলোকন, 
পুলকে পুর্ণিত হলে। ত্রিদশের মন; 
কোন স্থানে গিরি-শৃঙ্গ পরশে গগন, 
শিরে শুভ্র জটাভার যোগীন্দ্র যেমন 9 
কটিতটে মেঘাম্বরে বিদ্যুত-গুকাশ, 
বীরবর-অঙ্গে যেন দীপ্ত চন্দ্রহান ॥ 
কোথা শোভে আোতম্বতী শ্তামল প্রান্তরে, 
রজতের ধার! যেন ধরা-বক্ষ পরে, 
তীরে অটালিকাপূর্ণ সুন্দর নগর, 
ছুকুলে তরণী-শ্রেণী কিবা মনোহর | 
ফলশন্য-পরিপুর্ণ প্রীস্তর কানন, 
মকরন্দ-গন্ধ বহে মন্দ সমীরণ 5, 
নিভৃতে নিকুপ্তে সুখে বিহঙ্গম গায়, 
নাচিছে কুরঙ্গ, ভূঙ্গ উড়িয়া বেড়ায় । 
এই সব হেরি নুর ভাবিলা৷ তখন,__ 
নহে শুধু ছুঃখময় মানব-জীবন। 
এইরূপে ভ্রমিতে ভ্রমিতে স্থুরবর, 
অদূরে দেখিলা৷ এক নগর সুন্দর ঃ 


পশিল। নগর মধ্যে বড় কুতুহলে, 
১৭ 


২৬৬ 


মিত্রকাব্য। 


নম্মুখে দেখল পুরী অতুল ভূতলে ; 
কনকরচিতগৃহ মুকুতা-খচিত, 
অগ্রণিত রত্্ুজীলে রয়েছে নব্জিত 
মধ্যে এক নিংহারন বড়ই উজ্জ্বল, 
ইন্দ্রধনুসম যেন করে ঝল মল; 
সুন্দর পুরুষ এক রাজ-আভরণেঃ 
হাস্যমুখে উপবিষ্ট সেই দিৎহারনে + 
শিরে শৌভে জয়মীল্য রাজদণ্ড করে, 
কটিতে উলঙ্গ অপি ধক্‌ ধক করে, 
অভিমান বিল্ষ এরিছে নয়ন যুগল, 
মানব-শোণিতে ধৌত হস্তপদতল ; 
চারি দ্রিকে বণিয়াছে পাত্র মিত্র শত, 
দিনেশে বেষ্টিয়া গ্রহ উপগ্রহ মত; 
নাচিছে নর্তকীরন্দ বন্দী গায় গীত, 
উঠিয়াছে সঙ্গীতের স্বর সুললিত । 
শ্নানুষের সৌভাগ্যের নীমা নাহি আর, 
এত ভাবি সুর চিত্তে আনন্দ অপার। 
হেনকালে অকম্মাৎ মহাকোলাহলে, 
আইল৷ বীরেন্দ্র এক নিয়ে দল বলে, 
স্বালিল। প্রবল অগ্নি নেই রম্য পুনেঃ 
বহিল প্রবল আত মানব-রুধিরে ঃ 


মিন্রকাবা। ২ 


নিৎহাননে উপবিষ্ট ছিল যেই জন, 
আগন্তক সঙ্গে যেই আরম্ভিল রণ। 
কিন্তু সে বীরেন্দ্র তার শিরচ্ছেদ করি, 
স্বহস্তে উষ্চিষ অন্নি লইলেন কাড়ি; 
যেই ছত্রদণ্ুসহ সেই দিংহাসনে, 
আপনি বমিল! পুনঃ সহান্য বদনে | 
মানুষের সৌভাগ্যের এইরূপ শেষ, 
নিরখিয়। সুরচিত্ত সম্ভগ্ত বিশেষ ঃ 
সেই দৃশ্ব পরিহরি চলিলেন সুর, 
মনের মালিম্ত যাহে জন্মিল প্রচুর; 
ক্ষুঞ্জ মনে দূর বনে করিল। গমন । 
তপন্বী-আশ্রম এক অতি সুশোভন, 
দেখিলেন, পরিপূর্ণ ফুল আর ফলে, 
নিত্য ধৌত পাদমূল নির্কর ঘলিলে ; 
নির্জন কুটীর মাঝে অজিন আশনে, 
বন্িয়া৷ তাপসবর গম্ভীর আননে, 
দেখিলেন, করিছেন বিভু গুণ গান, 
নিরখিয়। পুলকিত আদিত্যের প্রাণ । 
ভাবিলেন-_-চিস্তা ভয় ভাবনা! রহিত, 
এই নাধু ভাগ্যশীল হইবে নিশ্চিত । 
দেখিতে দেখিতে সেই নাধুর বদন, 


ত্০২ 


মিত্রকাব্য। 


বিষাঁদ-কালিমাময় হইল তখন ॥ 
নয়ন মুদিয়া সাধু কুঞ্চিত কপোলে, 
অভিষিক্ত হইলেন নয়নের জলে । 
অকন্মাৎ পূর্বভাব কেন পরিহার, 
সুনীল গগনে কেন মেঘের সঞ্চার ? 
জানিতে কারণ তার দৈবশক্তি-বশে, 
অমনি পশিল! সুর সাধুর মাননে | 
দেখিলেন নুর, ল্মরি বিগত জীবন, 
দেখেন তাপন বড় ছুঃখের স্বপন ! 
ছেড়েছেন তাপৰ নংসার পরিবার 
প্রবৃত্তি-নিবৃত্বি মাত্র হয় নাই তার; 
অকাঁল-শিশিরে যথা কুসুম কুঞ্চিত, 


. সাধুর হদয়-গ্রন্থি নহে বিকশিত ; 


গ্রীতি,ন্ষান্তি পবিত্রতা আদি গুণচয়, 
কার্ধ্যক্ষেত্রে পরীক্ষিত পরিপুষ্ট নয় ; 
ধর্ম তার ভাবুকতা, জ্ঞান নংস্কার, 
কন্মকাণ্ড সব পণ্ড অনুষ্ঠান-গার * 
অশান্তিতে পরিপূর্ণ চিত্ত সর্বক্ষণ, 
ধ্যানযোগে দেখিছেন দুঃখের স্বপন ! 
তপস্থীর এই দশা করি দরশন,, 
বিষাদে বিদগ্ধ হলো ত্রিদদশের মন। 


মিত্রকাব্য। ২ 


ভাঁবিলেন__নরভাগ্য দুঃখের ভাশার, 
নরলোকে ভাগ্যশীল কেহ নাহি আর । 
এইরূপ ভাবনায় আকুল হইয়া, 

অন্য মনে দূর পথে উত্তরিল। গিয়। 
দেখিলেন, দেই পথে যুব! এক জন, 
দ্রুত পদে ব্যস্ত হয়ে করিছে গমন ; 
অূশ্ট হইয়া সুর নে যুবার বঙ্গে, 
দেখিতে নূতন দৃশ্য চলিলেন রঙ্গে | 
দেখিল। যুবক, পথে কিছু দূর গিয়া, 
কাদিছে বাঁলক এক পথ হারাইয়া ; 
অমনি যুবক.তারে লইলেন কোলে, 
মুছিলা নয়ননীর বসন-অঞ্চলে 
আরে! কিছু দূরে যুবা করিয়! গমন, 
অবলার আর্তনাদ করিলা শ্ররণ 
নিকটে অরণ্য ঘোর তথ| সেই ধ্বনি, 
অরণ্যে যুবক দ্রুত পশিলা অমনি , 
দেখিলা- রমণী এক দীনা হীনা বেশে, 
কুতান্ত-কিঙ্কর দন্যু ধরিয়াছে কেশে £ 
“রক্ষাকর অবলারে কে আছ কোথায় !” 
এডু বলি কাঙ্গালিনী ধুলায় লুটায়। 
দ্র বাহুতে গুরু য্যটির গ্রহারে, 


২০3 


মিত্রকাব্য। 


অস্ত্রশুন্য বীর যুবা করিল! তাহারে ? 
অন্ত্রশুন্য হয়ে দসুট হইল হতাশ। 
পলাইল দূর বনে হয়ে উদ্ধশ্বান ; 
আশ্বীসিয়া রমণীরে শ্লুমধুর বোলে, 
পথপ্রাপ্ত বালকেরে দ্রিল৷ তার কোলে; 
ঘুচিল বিপদ, পেয়ে আপন ঘস্তাঁন, 
ক্লুতজ্ঞতা ভরে ভঙ্গ রমণীর প্রাণ । 
মধ্যাহ্ন নময়ে যুব! অতি দ্রুতপদে, 
প্রবেশিল! গিয়া এক রম্য জনপদে; 
পশি এক বিদ্যালয়ে আনন্দিত মনে? 
নিযুক্ত হইল। যুব! পাঠ অধ্যাপনে 
ধন্মনীতি রাজনীতি দর্শন বিজ্ঞান, 
কাব্য নাহিত্যের কত করিল ব্যাখ্যান। 
যথ! কালে নিজ কার্য করি নমাপন, 
বিদ্যালয় ছাড়ি যুব করিলা গমন 
অদূরে রয়েছে এক অনাথ-আলয়, 
অপরাহ্ছে তথা খিয়। হইল! উদয়, 
অন্ধখপ্তরথণে দিল! নানা উপহার, 
মাতৃহীন শিশুমুখে সুমিষ্ট আহার ঃ 
রোগীরে উষধ দিলা বহু যত্ব করি, 
আনন্দিত মবে যেন আত্মজনে হেরি 


মিত্রকাব্য। ২৪৫ 


হানাইলা সকলেরে সুমধুর বোলে, 
শুক্ষ ভূমি নিক্ত হলো! শিশিরের জলে। 
কতক্ষণে সেই স্থান করি পরিহার, 
আপন আল়্ে যুবা চলিলা এবার । 
কিছু দূর গ্রিয়। যুব করে দরশন, 
পথিমধ্যে বৃদ্ধ এক করিছে রোদন ॥ 
সম্মুখে ভূতলে শব রয়েছে শায়িত, 
অনপ্ত নিদ্রায় তার নেত্র নিমীলিত ; 
কাদিতেছে বৃদ্ধ ঘন শিরে হানি হাত, 
বিনা মেঘে মস্তকে হয়েছে বজপাত ! 
বু দ্বিন পুত্র তার আছিল প্রবারে, 
পিতাপুত্রে একযোগে চলিয়াছে দেশে; 
পথিমধ্যে কাল নর্প করিল দংশন, 
তাহাতেই হইয়াছে যুবার মরূণ ঃ 
আপন! বলিতে তথা কেহ নাহি তার, 
কে দিবে নাস্ত্বনা,আর কে করে সৎকার ! 
বিদেশে বৃদ্ধের এই দশ! দরশনে, 
বহিল শোকের ধার! যুগল নয়নে; 
প্রবোধ কথায় বৃদ্ধে কিছু শাস্ত করে, 
,দ্রুতপদে প্রবেশিলা গ্রাম অভ্যন্তরে, 
উত্তরিল। দুই চারি গ্রামিকে লইয়া, 


২০৬ 


মিত্রকাব্য। 


চলিল! আপনি শব স্কন্ধেতে বহিয়! ! 
স্থর বলে “ধন্য ধন্য মাঁনব-নন্দন, 
দেবতার পুজ্য তুমি বট সর্বক্ষণ !” 
নদীতীরে নেই শব ক্লরিয়া সৎকার, 
স্ানান্তে আলয়ে যুব! চলিলা আবার ॥ 
অবশান হলে দিব। গ্োধুলি আইল, 
প্রান্তর ত্যজিয়৷ গাঁভী গুহেতে ধাইল ; 
উল বিহঙ্গকুল স্বদু কলরবে”' 
দিবসের অন্তে অতি শ্রাস্ত যেন সবে। 
সাধুকাধ্যে দিনপাত করি যেই জন, 
এইরূপ দন্ধ্যা-শোভ। করে বিলোকন, 
ধরণী ধরেন যবে প্রশান্ত মূরতি, 
অন্তরে বাহিরে তার জন্মে কত প্রীতি! 
রবির লোহিত ছবি অস্তগত প্রায়, 
শোভিছে কিরণ-রেখ। গগনের গ্রায়; 
তরুশিরে পড়িয়াছে তার চারু আভা, 
হেমছত্র রূপে তরু পাইতেছে শোভা 
দেই তরু তলে এক সুন্দর কুগির, 
বছুমূল্য নয়, কিন্তু গঠনরুচির ? 
বম্মুখে দরদী এক শোভিত পুক্ষরে, , 
বিহরে মরাল তাহে আনন্দ অন্তরে ; 


মিত্রকাঁব্য। ২৯৭ 


তীরে শোভে তরু লতা! ফল পুষ্পচয়, 
পারিপাগি, কিন্তু বিলানিতাপূর্ণ নয় । 
নহে বহুদূর এ শান্তিনিকেতন, 
সতৃষ্ণ নয়নে যুবা করে দরশন। 
সন্ধ্যা সমাগত দেখি সত্বর হইয়া, 
আলয়ে আইলা যুবা আনন্দিত হিয়া ; 
দেখিলা,_-জননী তার অলিন্দে বদিয়া, 
হাস্য পরিহানে রত নাতিনী লইয়া ঃ 
বৈকালিক ভোদ্দনের করি আয়োজন, 
যথাকালে গৃহকাধ্য করি ঘমাপন, 
পত়্ী তার শিশু পুত্রে লয়েছেন কোলে, 
গ্রতীক্ষায় ঈাড়াইয়। অশোকের তলে । 
আইলা যুবক যাই গৃহের দুয়ারে, : 
বে্টন সকলে আনি করিলা' তাস্থারে ঃ 
“বাবা” বলি ধেয়ে এল তনয়া তনয়, 
পৌহারে ধরিল! বক্ষে, বিলম্ব কি রয় £ 
চুদ্িলা ধোহা'র সুখে ব্যাকুল হইয়া, 
প্রণয়িণী ম্মিতমুখ সে রঙ্গ দেখিয়া! | 
রৃহণ কুদ্কুর এক গৃহের রক্ষক, 
প্রন্ভুর প্রদত্ত নিত্য গ্রনাদ ভক্ষক ; 
লুটায়ে পড়িল আসি প্রভুর চরণে, 


মিত্রকাব্য। 


পরিতুষ্ট হলে। পণ্ড মধুর বচনে। 
অঙ্গনে আছিল গাভী ধবলী শ্যামলী 
প্রভুর নিকটে তার আনে দৌহে মিলি, 
গ্রলে হাত দিয়ে প্রতু করিলে আদর, 
ক্ষণ পরে গেল তার। আপনার ঘর। 
এইরূপে ঞ্রেমের কৌতুক হলে সা, 
শীতল নমীরণে ন্িগ্ধ হলে। অঙ্গ ১ 
অঙ্পমাত্র জলযোগ করিয়া তখন, 
আরম্ভিল। পা পাত্রী গ্রন্থ অধ্যয়ন ; 
পতিনী পড়েন গ্রন্থ, শুনিছেন পতি, 
মীমাৎনা করেন &্রোহে করিয়া যুকতি ; 
কভুব। উভয়ে ঘোর চিন্তায় মগ্রন, 
হাস্য পরিপূর্ণ কভু দোহার বদন 
কভু ভাবে গদ গদ দম্পতির প্রাণ, 
বল্লিহারি বিধাতার বিচিত্র নিম্মাণ ! 
এক বৃস্তে ছুটী ফুল কিব৷ সুশোভন, 
ধন্ঠ রে দাম্পত্য প্রেম ভবের ভূষণ ! 
অধ্যয়ন শেষে যুবা বদিল৷ আহারে, 
আদরিল৷ প্রণয়িণী নানা উপচারে ; 
কি ছার পলান্ন আর পিষ্টক পায়স, 
ধনীর রসন| যাতে সতত অলস, 


1মত্রকাবা। ২৯৯ 


শত শত দরিদ্রের শোণিত শোিয়।ঃ 
পথণম্থত ভুপ্তে যেই মন্দিরে বিয়া, 
শ্রমকরি প্রতিবেন্ট অশ্নাভাবে মরে 
যার, শত ধিকৃ*নেই গৃধ, সম নরে ! 
দরিদ্রের শাক অন্ন বিলানবিহীন, 
ষার উপার্জনে পাপে নাহি যায় দ্রিনঃ 
দরিদ্র ছুর্ধল কিন্বা! ক্ষুধাতুর জনে, 
পুণ্যথষ্টি হয় যার মুষ্টি বিতরণে? 
দেই শাক অন্ন বটে সুধার বমান, 
প্রিয় জন স্মেহভরে করে যদি দান। 
আহার করিয়। আমি বনিল৷ দম্পতি, 
ই্টদেব-আরাধনে অতি নুদ্ধমতি ; 
ভক্তি ভরে গদ গদ, মুদিয়! নয়ন, 
মধুর সঙ্গীতে করে গুণানুকীর্ন ঃ 
প্রেমঅশ্রু দৌহাকার নয়নে উদদিল, 
কমলের দলে যেন শিশির শোভিল ! 
কর যোড়ে সমন্বরে করিলা প্রার্থনা, 
“কভু যেন পাপপথে যায় না বারন। $ 
হে ঈশ্বর, তব প্রতি থাকে যেন প্রীতি, 
তৃব প্রিয় কার্যে দা থাকে যেন মতি ; 
জীবনে তোমার ইচ্ছা হউক সফল,» 


২১০ 


মিত্রকাব্য। 


এত কহি সমন্বরিলা নয়নের জল্ল। 
আরাধিয়। ইষ্টদেবে করিয়া শন, 
সুখ নিদ্রাবশে যুবা হ'ল অচেতন । 
ধরাতলে এ পবিত্র দুষ্ট নিরখিয়া, 
পুলকে পূর্ণিত হলো ত্রিদশের হিয়া ; 
ভাবিলেন-__সাধুতাই সুখের নিলয়, 
মানবের ভাগ্য কভু নহে ছুঃখময় 
প্রীত মনে দম্পতিরে আশীর্ধাদ করি, 
নুরলৌকে গেল। সুর ধরা পরিহরি । 





মিত্রকাব্য। ২১১ 


বাঙ্গালার বর্ষ! । 
১ 
আইল বরষাকাল, নদ নদী বিল খাল, 
নুতন সলিলে সব পদ্দিপূর্ণ হইল; 
অবিরাম হয় বৃষ্টি, বুবিবা নাশিবে স্থষ্টি, 
আকাশ ভাঙ্গিয়া যেন কোগি ছিদ্র হইল! 
এ 
ইশ ঠাশ, পড়ে শীল, মরে বত কাক চিল, 
গোষ্ঠ ছেড়ে ধায় গাভী পেয়ে মহা ত্রাস 
আকাশের দুষ্ট ছেলে, যেন সবে টেল! ফেলে, 
পুথিবীর ফল শস্য করিতেছে নাশ ! 
৩ 
তরু তর্‌ নর্‌ সর্‌, বায়ু বহে নিরন্তর, 
রক্ষশাখা হতে জল বুড়, বুড় পড়িছে, 
শোক-ভরে তরু যেন, নিশ্বাস ছাঁড়িছে ঘন, 
নয়নেতে অঞ্রবিন্দু বর ঝর ঝরিছে। 
? ৪ 
প্রান্তরে কৃষকগণ, করি রবে প্রাণপণ, 
করিতেছে কৃষিকার্ধ্য, রাজ্য যাহে বাঁচিছে 
পায়েত্তে লেগেছে জৌক, গায়ে লাগে স্'়পোক, 


তথাপি চাষার মন আশাভরে নাচিছে। 
১৮ 


২১২ 


মিত্রকাব্য। 
্ 
বিহঙগ-পতঙ্গগণ, বিষাদিত অনুক্ষণ, 
নিবিড় শাখার তলে বসে শুধু থাকিছে ঃ 
কেবল ময় পেয়ে, পেট পুরে জল খেয়ে, 
চাতক “দে জল” বলি জলধরে ডাকিছে। 


১ 


যে যাহারে ভালভাবে, নে যাইবে তার পাশে, 
পঙ্চিল দলিল পানে মণ্ডুকেরা ধাইছে ॥ 
আনন্দে সাতার দিয়ে, মাথ। মাত্র ভাষাইয়ে, 
উচ্চনাদে বরষার কতগুণ গাইছে। 

৭ 


নব জলধর সঙ্গে, দৌদামিনী কত রঙ্গে, 
মুচকে মুচকে.হানে বড়ই সুন্দর 
জলদ অনেক স্েহে, লুকায়ে আপন দেহে, 
গদ গদ ভাষে তার বাড়ায় আদর । 

চা 


দেই শোভ। নিরখিয়া, নিজ পুচ্ছ বিস্তারিয়া, 
মুর মনুরী নাচে আমোদে বিহ্বল 

কভু নাচে তালে তালে, কভু কদম্ের ডালে, 
বহি উচ্চ কেকা রবে করে কোলাহল । 


মিত্রকাব্য। 
৯ রঙ 

ফুটেছে হি'জল ফুল, যেন বঙ্গ-বধুকুল, 
নিবিড় অরণ্য মাঝে আছে লুকাইয়! ২ 
অপরূপ রূপ ধরে, গন্ধে আমোদ্রিত করে, 
অনাদরে ঝরে পড়ে যেতেছ পিয়া । 

| রী 
জলে গর্ত গেল ভরে, কৃমি কীট দায়ে পড়ে, 
লোকালয়ে তরুপরে লইল আশ্রয় 
মশকেরা গায় গীত; মক্ষিকারা হরষিত, 
কুলায়ে ভাহুক ডাকে তুষ্ট অতিশয় । 

১১ 

আজি যেই জন সুখী, কাঁলি সেই হয় দুখী, 
এইবূপে যাইতেছে জীবের জীবন ; 
ছয় খতু সম্বৎ্নরে, আনিতেছে পরে, পরে, 
করিবারে জখতের মঙ্গল সাধন । 





২১৩ 


মিত্রকাব্য। 


দ্ভান্থুরের আত্মপরিচয়। 


১ 


আর্য দেশে জন্মি, বীর্য-অবতার, 
কাব্য উপন্যানে পরিচয় তার, 
শত'শত শত আছেঃ 
মহাবুদ্ধিমান দম্ভ মোর নাম, 
মহাতেজীয়ান, মহাঁবলবান, 
আম! মম কেবা আছে ? 
চি 


্রদ্মার মস্তক করিয়া রি্ীর্ণ, 
অবনী মণ্ডলে হই অবতীর্ণ, 
নকলেরি পুঙ্্য হই; 
কিবা রাম কৃষ্ণ বিষণ অবতার, 
চন্দ্র নুর্্যবংশ বটে কোন্‌ ছার, 
কারে। কাছে হীন নই। 


৩ 


এ ভারত ভূমি মম অধিকার, 
একছত্রী রাঁজ। আমিই ইহার, "* 
শ্রেণীবদ্ধ আমি করেছি নৰে, 
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ঘাহারে যে স্থানে করো স্থাপন, 
করেছি যে কর্মে যার নিয়োজন, 
চিরকাল নেই নেখানে রবে। 
5 
সিন্ধু ব্রন্মপুজ্র যে হইবে পার, 

নেই বটে ঘোর অরাতি আমা, 
নেই ত্/জ্য মৃঢ়-মতি? 
রমণী পুরুষ যবন ব্রান্ষণ, 
একাননে আনি বসায় যে জন, 
তারে দেই দণ্ড অতি। 

বধ 

বেদ কি বেদীস্ত বাইবেল কোরাণ, 

যে পড়ে সে জন বড়ই অজ্ঞান, 
জ্ঞান ভক্তি কর্ম নকলি মিছে » 
আমি ধর্মগুরু, আমি পুরোহিত, 
সর্ব কর্মে আমি করে থাকি হিত, 
চতুর্বর্গ ফল আমারি কাছে। 

ঙ 
, রাম মোহন কিবা নানক চৈতনা, 
মানুষের মধ্যে কভু নহে গণ্য, 
করেছিল তার৷ যত স্তেচ্ছাার 


২১৩ 


মিত্রকাবা। 


কেহ যদি হয়ে থাক মতিহন্ন, 
খুঁজে দেখ শান্ত করে তন্ন তত্র, 
অস্মদের সেব। আর্ষ্য ধন্ম সার । 
৭ 
হয়েছে দেশের বড়ই দুর্দিন, 
যত বঙ্গযুবা হয়ে অর্ধাচীন, 
নৃতন.সমাঁজ গড়িতে চায় ॥ 
জাতি বর্ণ ভেদ বিলোপ করিয়ে 
বলে ধরে দেয় বিধবার বিয়ে 
সকলে মিলিয়ে “খাদ্য” খায়। 
৮ 
চলিয়াছে সবে যাঁর যে প্রকার, 
দেশাচারে দৃষ্টি নাহি মাত্র কার, 
ভাঙ্গিতেছে সবে কৌলিন্য-বন্ধন ঃ 
বংশে যদ্দি কাঁরো৷ জনমে সন্তান, 
্রাহ্মণে বিগ্রহে নাহি কিছু দান, 
সৎবাদ কাগজে দেয় বিজ্ঞাপন ! 
রাজ-ক্তি যদি থাকিত আমার, , 
এ সব লোকের ভাঙ্গিতাম ঘাড়, 


 গুড়িতাম যাবে শ্বলন্ত অনলে 3 
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কিন্তু এবে ক্রৌধে দুঃখ মাত্র সার, 
গিয়েছে যে দিন, আঁমিবেনা! আর, 
এবে কার্ধ্যোদ্কার করিব কৌশলে । 
১০ 
সদ উচ্চারিব *আর্য্য আর্য্য* নাম, 
সাহেবের হাতে দিব শালগ্রাম, 
বিলাত-ফেরতে করিব বশঃ " 
সাঁহেবি খানায় আর গঙ্গাজলে, 
ক্রিয়। কর্ম ঘত করিব কৌশলে, 
সামাঙ্গিক বলে ছুটিবে যশ । 
১১ 
কব শত মিথ্যা ক্ষাতি নাহি তায়, 
জরগহত্যা পাপে হইব সহায়, , , 
তবু ছাড়িৰ না আপন বড়াই, 
আমি দস্তানুর পাপের ষোদর, 
ডারতে শাপিব সহ বংসর, 
মোর হাতে তার নিষ্কৃতি নাই! 





২১৮ মিত্রকাব্য। 


বালবিধবার স্বপ্ন । 


সখিরে, আমি হেন অভাগিনী ; 
নাহি জানি পতি, কিবা! নে মূরতি, 
বিধাহ কি নাহি জানি ! 
(সখি) মাবাপ নিদয়, শৈশব সময়ে পরহাতে ল'পি দিলা 
আমি) অনিচ্ছাতে সই, খেলিনু তখন, ' 
সে এক দুঃখের খেলা ! 
২ 
সখিরে কি কব প্রাণের জ্বাল! ; 
ছি'ডিয়। কলিকা, কণ্টকলতায় দিবধিয়া গাঁখিল। মালা । 
(নখি) তাতেও আবার, বিধাতা। বিমুখ, 
সেও মালা ছি'ড়ে গেল? 
আমি ধুলায় পড়িয়া,যাই গ্রড়াগড়ী এ মোর কপালে ছিল ! 
৩ 
নখিরে, বিধাত। নটর অতি, 
দুঃখের অনলে, দহিতে নিয়ত, গড়েছিল। এ মুরতি, 
(সই) হেন যদি বিধি, করিল অবিধি, 
কেনন! হরিল। বম্থৃতি ? 
কেনলৈ৷ ন্বজনি, বান! কামনা, (পাপ) 
হৃদয়ে করিল! স্থিতি ! 
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৪ 
নখিরে, কাল নিশি অবসানে । 
দেখেছি যে রূপ, পাসরিতে নারি, 
ধৈরয ধরে না প্রাণে। 
(সখি) কুম্ুমকাননে, একাকী বিরলে, যখন ছিলাম বমি; 
(আমি) হণ] দেখিনু + হাঁনিতে হানিতে, 
ভূতলে 'নাগিল শশী । 
৫ 


সখিরে, কি কব রূপের কথা ; 
মে মুখ স্মরিতে, ঝরে ছুনয়ন, মরমে উপজে ব্যথ। ; 
(হায়) কিব। অনুপম,সে শ্যাম মূরতি, বনে প্রীতির ভার, 
(নেই) চাহিতে চাহিতে, দেখিতে দেখিতে, 
হরেনিল মন আমার। 


ঙ 


খিরে, কিব! সে মধুর ভাষা ঃ 
শুনিতে শুনিতে, বাড়িল পিয়ার, না পুরিল মনআঁশ। | 
(জিনি) বংশীর সুরব, কোকিল-কাকলি, 
কহিল! করুণ স্বরে-_ 
“(বড়) ভাল বানি আমি, তোমারে সুন্দরি, 
এসেছি তোমার তরে।* 


২২৫ মিপ্রকাবা। 


৭ 
সখিরে, আমি হেন অভাগ্নিনী ঃ 
“ভালবানি তোরে, এমধুর কথা, জনমে কভু না শুনি! 
(হলো) আলুথালু প্রাণ, হারাইনু জান, হইঞু পাগলপারা, 
(তখন) খনিল বনন, ঘনবহে শ্বার, স্থির ছু নয়নতার1 ! 


৮ 


সখিরে, কি কব এ পোড়া মুখে; 
মনে হলো নাধ,কষ্ঠহার করি, পরি নে রতনে বুকে । 
(আমার) মনে হলো সাধ, পড়িনু গ্রমাঁদে, ভুরু দুরু 
হিয়। কাপে; 
(তখন) চারিদিকে চাই, দেখে যদ্দি কেহ, পুড়িব 
কলঙ্ক-তাপে! 
৯ 
_ সখিরে, বলিতে বিদরে হিয়ে ; 
নেহারিনু আমি, সেই রূপরাশি নয়নে নয়ন দিয়ে । 
(তখন) দেই মুধাকর,কোমল ছুকর,কঠেঁতে করিল দান; 
(অমৃনি) সাপটিয়া সই, ধরিনু উরসে, পরশে অবশ প্রাণ । 
৬০ 
সখিরে, আচম্বিতে এ কি হলে। ॥ 
অধরে চুম্বিতে, পুর্ণিমার টাদ, আকাশে মিশিয়া গেল! 
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(বখি) হইতাম যদ্দি, বনবিহঙ্গনী, উড়িতাম তার তরে; 
(আমি) হইতাম সুখী, বারেক নিরখি, সেই পূর্ণ শশধরে। 
৬১ 
“সখি রে, আামি ছেন অভাগিনী; 
এ পাপ-পরশ,নহেন নে দেহে, হায় আগে নাহি জানি! 
(আহা) পাই বদি পুনঃ, সেই সুধাকরে, দেখিয়! ঘুচাই 
? ক্ষুধা 
(আমি) দূর হতে' সই, চকোরের মত, খাই দে মুখের 
| সুধা ! 
১২ 
সখিরে, পাসরিয়। ভয় লাজে, 
যোখিনী হইয়া, বেড়াইব সখি, গহন কানন মাঝে। 
(নখি) কখনও হাবিব, কখনও কীদিব, কভু পড়ি 
, ধরাতলে ; 
(আমি) নখরে কাটিয়া, সরোবর সই, ভরিব নয়নজলে ! 
১৩ 
সথিরে, সেই নরোবর মাঝে; 
কুমুদিনী হয়ে, বেড়াব ভাবিয়ে, দেখিতে নে দ্বিজরাজে। 
(আমি) আকাশের পানে, থাকিব চাহিয়!, এ রূপ 
| করিব ধ্যান; 
€ নখি) না পাইলে তারে, অগাধ মলিলে, ডুবিয়। 
॥ ত্যজিব পরাণ! 


২২ মিত্রকাব্য। 


সখিরে, কি কাজ বিলম্ব করি; 
আর এক পথ আছেরে আমার, শোন তবে নৃহচরী-- 
(নই) নাজাইয়। চিত।, ভ্বলন্ত অনলে,পাপদেহ কর ছাই ! 
মনের আগুন, মিশিবে আগুনে, 
(আমার বেঁচে থেকে কাজ নাই! 
সখিরে, লেই সুখের শশ্মানপরে ; 
অশোক বকুল, তমালের তরু রোপিন ষতন করে | 
(বখন) পথিক আনিয়ে, পথশ্রাস্ত হয়ে, 
বপিবে সে তরুতলে ; 
(তখন) কহিন “এখানে,বঙ্গের বিধবা, 
পুড়িয়াছে চিতাঁনলে !* 





মিত্রকাবয। ২২৩ 
উদ্দীপন] । 


দ্বাদশ বর্ষ বয়সে পঞ্জীবকেশরী রণজিৎমিংহ দুরাণী- 
অত্যাচার-পীড়িত পঞ্চনদবামীদিগকে 
এইবূপে উত্তেজিত করিতেন। 
১ 

উঠ রে ভারতি উঠ একবার, 
পারি না দেখিতে এই দশ আর,. 
কেন এ দারুণ কলঙ্কের ভার 
ধরিম্‌ গলে ? | 
উঠ একবার কর রিপুক্ষয়, 
কেন হতজ্ঞান, কেন এত ভয়? 
এম্বর্য্যে তোদের কেহ তুল্য নয়, 
অবনীতলে । 

র্‌ ঃ 

বীরপুত্র তোর! বীরবংশধর, 
ধর্দশীল জাতি পৃথিবী ভিতর ; 
(হা বিধাত ! এ কি কপাল-লিখন, ) 
আর্ধ্যাবর্তে নাই বীধ্য অভিমান, 
ধর্দক্ষেত্রে লুপ্ত হলো ধর্দ্দজ্ঞান, 
ভারত কি পাপ-নিদ্রায় মগন !! 

১৯ 


২২৪ 


মিদ্রকাব্য। 


৩ 
সভ্যতার গুরু ছিল যে ভারতী, 
(আজিও ভূলন ঘোষে এ ভারতী ) 
কোন্‌ কম্মফলে তাদের সম্ভুতি, 
অনভ্যের শেষ কি কব হায়! 
শাল শোশর ভাঁরত-সম্তান, 
আর্ধ্যজাতি বলে নাহি তার মান, 
যবন বর্ধর করে তৃণ জ্ঞান, 
এ দুঃখ কি আর নহন যায় ! 
৪ 
ভারত-মৌভাগ্য কেন হেন ক্ষীণ, 
কে হরিল হায় মে সুখের দিন! 
যেও ছিল আশা, তাও প্রায় লীন, 


আর.কারে ডাক নাই রে কেহ! 


নাহি আধ্যজাতি আর্য নাম আর, 
কেন “আধ্য আধ্য” বল বারশ্বারঃ 
আধ্যাবর্ত কিরে হতে। ছারখার, 
আধ্য বংশধর থাকিলে কেহ? 
ঙ্র 
কেন না ডাকিব? অবশ্য ভাকিব, 
আম্ধ একবার ডাকিয়। দেখিব, 


ঘিজ্রকাব্য। ২২৫ 


আর্চ্যের শোণিত য্খোনে রয় ঃ 
নেখানে পড়িয়। করিব চীৎকার, 
স্বতপ্রাণে হৰে জীবন-সঞ্চার, 
সেখানে আশার নাহিরে ক্ষয় । 
শু 
কেন না ভাকিব? এখনে হৃদয়, 
বলে, “আর্মি বীর্য শুন্ত নয়, 
আশায় কাধিয়। রেখিছি প্রাণ 3 
গিয়েছে নকলি-_-হবে আর বার, 
উত্থান পতন নাহি হয় কার? 
এখনে! আশার নাই নির্বাণ | 
৭ 
আয় রে ভারতি আয় সবে মিলি, 
একবার ধরে জননীরে তুলি, 
মায়ের সুপুত্র তোরাই ববে; 
মানুষ হইয়া পশুর অধম, 
ফেন রে এমন ধিহীন-উদ্যাম, 


থাকিতে জীবন হলি রে ভবে? 
৮ 


নাই কি তোদের? এ বিপুল দেশ, 
খন ধান্ক কত নাহি তার শেষ; 


২২৬ 


মিত্রকাব্য। 


কেপারে এ.মাটী তুলিয়া! নিতে ? 
আইল যুন্মানী মহাবীর্ধ্যবান্‌, 
দলে দলে কত মোগল পাঠান, 
নারিল এ মাগী তুলিয়া" নিতে । 

৯ 

আইল ভারতে কত উত্পাত, 

কত শত বর্ষ করে রক্তপাত, . 
যেমন'ভারত তেমনি রয় £ 
কত কত রিপু আঁসে দলে দলে, 
অন্য দেশ হলে যেতো৷ রসাতলে, 
তবু এ মাটীর নাহি রে ক্ষয়! 

১ গু 

বাহন নামর্থে বাধিয়! অন্তর, 

মাগির,'উপরে দাড়া করি ভর, 
দেখ একবার হয় কি ন! হয়; 
এই পুণ্যভূমে-_-দেখ একবার 
পুথ্যের প্রভাব আছে কি না তার, 
দেখ একবার হয় কিন! হয়। 

১১ 
কত কোটী কোটী কোগি বীরগণ, 
আছিল ভরিয়া ভারত-ভবন, 


মিত্রকাব্য। ২২৭ 


আোতন্বতী পুণ্যবতী অগ্ণন 
বাহিত ভারতে, ম্মর রে তাই; 
কত যোগেশের তপস্যার জল, 
কত যে সতীর চিতার অনল, 
এ মাটীর সঙ্গে মিশেছে সকল, 
এ মাগির কি রে দৈবশক্তি নই! 
১২ 

নাই কি তোদের? দেহে নাই বল? 
শরীবের বল কেবল সম্বল 
যার, কিপৌরুষ আছে রে তার? 
মহাবলবান করী মহাকায়, 
অস্কুশের ভয়ে রহে স্বতপ্রায় ! 
সাহস সামর্থ্য, এই কথ! সার। 

১৩ 

সাহন সামর্থ্য, এই কথা সার, 
খোল্‌ ইতিহান পরিচয় তাঁর, 
শত শত আছে জগতময়; 
সাহনের বলে অবল! যে বীর, 
মার গ্োম্পদ, শির নতশির, 
বাহসের বলে জগতজয়। 


২২৮ 


মিত্রকাব্য। 


১৪ 

সাহমে পাণ্ডব ভাই পঞ্চ জন 
ভিখারী, জিনিল কুরুক্ষেত্র রণ ? 
কি বম্বল আর তাঁদের ছিল ? 
একাদশ অক্ষৌহিণী মহাবল, 
ক্রমে ক্রমে-তারা নাশিল নকল, 
মানুষের মত প্রতিজ্ঞা পালিল! 

3১৫ | 

সাহষের বলে মহম্মদ একা, 
তুলিল অতুল বিজয়-পতাকা৷, 
কত শত জাতি রণে দিল দেখ, 
কটাক্ষে তাহার! পাইল ক্ষয়; 
কাপিল আরব, কাঁপিল মিসর, 
কাপল খুনান, ভূমধ্যসাগর, 
মুদুর বুটন কাপে থর থর, 
অধ্ধেক ভূভাগ করিল জয়! 

৬৩ 

নহে বহু দিন, আবার সাহনে, 
একাকী লুথার শর্্মণের দেশে, 
স্বালিল আগুন চক্ষুর নিমেষে, 
স্বদেশ বিদেশে রুরোপাময়ঃ 

চু 


৪ 
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গেল অন্ধকার পাপ অগ্নিণন, 
পুড়িল রোমের ভাক্ত নিংহারন, 
কত স্বৃত জাতি পাইল জীবন; 
সাহন করিলে সকলি হয়। 

১৭ 

নাহি কি তোদের ? নাই রে একতা, 

গুনাইনদ নে আর ও দুঃখের কথা, 
ও কলঙ্ককথা জগতময় ঃ 
সেই যে দুর্দিনে কুরুক্ষেত্র 'রণে, 
দিলি বিসর্জন জাতীয় বন্ধনে, 
আর কিরে তাহা। হবার নয় ! 

১৮ 

সাঁগর-উদ্দেশে ধায় প্রঅবণ, 

অতি ক্ষুদ্র তারা, কিন্তু এক মন, 
তাই অবশেষে মিলিত হয়ঃ 
দেশ দেশাস্তর দেয় ভাঁপাইয়া, 
কত রণতরী ফেলে গরামিয়। 
এক মন হলে একতা হয়! 

১5 
আত্মস্থ রত তোর! কুলাঙ্গার, 
আপনার দোষে হলি ছার খার, 

রখ 


মিত্রকাব্য। 


করিলি ভারত কলহ্কময় ! 
স্বদ্দেশের' হিত করিতে বাধন, 
একবার সবে কর প্রাণপণ, 
দেখত একতা! হয় কি না হয়। 
চু 
নাই বা হইল, নাই বা মিলিল, 
ভারতের তীরু কুপুত্র সকল, 
থাকুক প্রমাদ-শয্যায় পড়ে! 
একগি সুপুত্র থাকিলে ভারতে, 
মায়ের এ দশ! পারে কি দেখিতে, 
একতা একতা একত। করে! 
২১ 
যখন ভার্গব লয়ে ধনুঃনর, 
সমূলে 'নাঁশিল ক্ষত্রিয় নিকর, 
তখন একতা কোথায় ছিল ? 
বিদেশে যাইয়। বীর একজন, 
রোমরাজপাট স্থাপিল যখন, 
তখন একতা কোথায় ছিল £ 
২২ 
আবার ধখন ভাগিরথী কুলে, 
শচীর নন্দন প্রেমের হিল্পোলে, 
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ভাাইল দেশ, একত। কোথায়? 
একটি সুপুত্র থাকিলে ভারতে, 
মায়ের এ দশ! পারে কি দেখিতে, 
এ দুঃখ কি আর নহনযায়!! 





২৩২ মিত্রকাব্য। 


জাতীয় সঙ্গীত। 


(সারস্বত উৎসব উপলক্ষে) 
রাগিণী বেহাগ (মিশ্র)-ৃতাল একতাল!। 


গ্লাওরে আনন্দে সবে “ভারতীর জয় !” 

মুবসস্তে শুভ দিনে, খুলি দেহ মন প্রাণে) 
গাও নবে বন্ধুগণে, “ভারতীয় জয়!” 

রাগ তাল মান সঙ্গে, কল্পন। গাইছে রঙ্গে, 
গাঁও সবে আজি বজে গীত মধুময় | 

মধুর মলায়ানিলে, গায় ভ্রমর কোকিলে, 
গায় মদ! সবে মিলে “ভারতীয় জয়!” 

বেদমাত। শ্বেত-ভুজে, সুরানসুর সদা পুজে ; 
তোমার প্রসাদে হয় শমন-বিজয়। 

দেহ দেবি.দির্য জ্ঞান, তেজ বীষ্ঘ্য অভিমাঁন ; 
জাগিবে ভারত, গাবে “ভারতীর জয় !* 

বালীকি গৌতম ব্যান, ভবভূতি কালিদান, 
বিক্রম ভাস্কর পুনঃ হইবে উদয় । 

আলব্য গুদাস্য ছাড়ি, তোমার সাধন! করি, 

নীরব ভারতে করি আনন্দ আলয় ॥% ॥ 
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রাগিনী ঝিঝিট,_তালু আড়াঠেক1। 
হায় কি কপাল দোষে এম্ন হইল রে 
কণক-কমল-বন অনলে দহিল রে ! 
অনন্ত সৌন্দর্য্য দিয়ে, কেন বিধি সাজাইয়ে, - 
জগতের বক্ষমাঝে ভায়তে রাখিল রে ? 
আজি রাখি দিংহাননে, কালিকে পাঠায় বনে । 
কোন্‌ অপরাধে বিধি এ বাদ সাধিল রে ? 
ভারতের সেই জ্ঞান, সেই তেজ অভিমান, 
ভারতের ফেই ধন বল ফেঁহরিল রে? 
ক্কেন নেই বেদ-মন্্র, কেন দেই বীণাযন্ত্, 
কেন সেই ভুরী ভেরী নীয়ব হইল রে? 
লক্ষ্মীর ভাণ্ডার যাহা, ম্মশান নমান তাহা, 
নিরাখিয়া নিরবধি ঝরে অশ্রু জল রে !২॥ 
পপ লস... 
রাঁগিনী ললিত-বিভাস,-্তাল একতাল! 
হায় কি কর্্ম-এলে, হেন পাঁপনলে, 
সোনার ভারতে করিছে দহন; 
হত রদ্ভু ছিল, মকলি নাশিল, 
(হলো ) দাবানলে দগ্ধ নন্দন কানন ! 
, পুণ্য-ভূমে যাঁরা ছিল পুথ্যব্রাত, 
ক্রমে ক্রমে নবে হলে। নিজ্রাগত ॥ 


২৩৪ মিত্রকাব্য । 


ভারত শ্মশানে নাচে অবিরত, (মরি হায় রে) 
(নাচে) প্রেত প্রিশাচ দৈত্য অগ্রণন ! 
নাহি বেদ পুরাণ, নাহি শান্তর তন্ত্র, 
নাহি জ্ঞান ধ্যান, নাহি যোগ মন্ত্রঃ 
কেবল পাপমত্ত স্বার্থপরতন্ত্র ভারত-নিবানীগণ $-- 
ন্বেচ্ছাঁচারে নাহি মানে কাঁলাকাল, 
মোহবণে নাহ ভাবে পরকাল 
নাহি দ্বান ধর্ম তপ ষপ কম্মঃ (মরি হায় রে), 
(নবে) কাল নিদ্রাবশে দেখিছে ত্বপন ! 
হইয়াছে হায় দেশের কি দুর্গতি, 
বিভু পদে কারে। নাহি মাত্র মতি, 
কি বালক রুদ্ধ যুবক যুবতী,দুষ্টমতি পরায়ণ; 
হায় হায় এই মহাঁপাপানলে, 
স্ব্ণভূমে নব যাবে রনাঁতলে 
এ.বিপত্তিকালে কে কোথা রছিলে, 
(উঠ উঠ রে) 
(আছ) ভারত-নস্তান ঘুমে অচেতন ! ৩। 
নিউজ 
রাগিণী ভৈরবী ( ভাঙা )--তাল আড়াঠেক।। 
ভারত-ঘস্তান বে, দেখরে নয়ন মেলে; 
পড়ে কি না পড়ে মনে, দুখিনী জননী বলে ? 
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কি ছিলেম কি হয়েছি, (ওরে )কত ছুঃখ সয়ে আছি; 
(আর) কার মুখ চেয়ে বল, বাচিবরে ধরাতলে ! 

আছিল বিপুল ধন, বীর পুত্র অগ্রণন; 
অভাগীর কণ্মদ-দোষে,, হারায়েছি সে নকলে । » 

ভিখারিণী আমি এবে, নিজ গৃহে পর ভেবে; 

পদে পদে পদাঘাত করিতেছে দন্যুদলে ! 

অচেতন স্পন্দহীন, দৃষ্টিহীন*্নাড়ী ক্ষীণ; 
জীবনে সতেরপ্রায়, হয়ে আছি শোকুীনলে। 

অনাহারে স্বতণ্রায়, পিপাণায় প্রাণ যায়; 
জল বিন্দু বিনে আমি পড়ে আছি 'অন্তর্জলে ! 

ক্মরি পুর্ব যশোরাশি, নয়নের জলে ভাদি, 
এ দুঃখ নাশিতে আমার কে আছে রে ভূমণগুলে ! ৪ 


পপ ঠা পাস 


(মুদ্রাযন্ত্রের স্বাধীনতা হরণ উপলক্ষে ) 
রাগিণী সিদ্ধুভৈরবী,__-তাল মধ্যমান। 
বহিতে ন। পারি আর, এ যাতন1-ভার ॥ 
কপালের লেখা ইহা, অন্য দোষ দিব কার! 
আজি রাখি সিংহাননে, কালিকে পাঠায় বনে ; 
বুবিতে ন| পারি হায়, একি বিধি বিধাতার ! 
ল্মরি যবে পুর্ব কথা, মরমে উপজে ব্যথা; 
কহিতে মনের ছুখ, নাহি কিরে অধিকার ? 


ও 


২৩৬ মিত্রকাব্য। 


বাক্যরোধ কর যদি, যে ছুঃখে দহিছে হৃদি, 
দ্বিগুণ হইবে তাহা, এই কথ! জেনো সার। 
চির রাজভক্ত জাতি, যত্ত ভারত-নম্ততি, 
রাজ-দ্রোহী বলে তবু$ কেন এ কলঙ্কভার ? 
দুঃখিনীর ছুঃখরাশি, দেখরে ভারতবানি 
অভাগীর ভাগ্য দোষে হয়েছ কি কুলাঙ্গার !! ৫ 
০22 


রাগিণী বেহাগ,--তাল আড়াঠেক1। 


কোথায় রহিলে সব ভারত-ভূষণ ? 
একবার এসে ছুঃখিনীরে, কর দরশন। 
সুরম্য কুস্থুমবন, দাবানলে দগ্ধ যেন, 
নিঠুর শ্বাপদ পদে করিছে দলন ! 
কোথা রাম রঘুমণি,  বীরত্ব-ধীর ত্ব-খনি, 
কোথা 'নীতা। কোথা সতী, ভারতের প্রাণধন; 
কোথা ভীম্ম ভীমার্জুন, কোথা যোগীখধিগণ, 
কোথা নেই নবরত্ব অমূল্য রতন ! 
অজ্ঞানত। অন্ধকারে, অধীনত। পারাবারে, 
ভাদিছে ভারত ওই, ভরগ। নাহি নৎ্পারে » 
জননীর এ যাতনা, ফেউ দেখেও দেখেন, 
ভারতশ্নন্তান মোহ-নিদ্রায় মগন ! ৬. 


জপ টা রাহা 


মিত্রকাব্য। 
রাগিণী বি'ঝিট-খাস্বাজ»-তাঁল ঠূংরি। 


সহেনা সহেনা, প্রাণে আর হেনা » 
প্রাণে আর গ্লহেন। ভারত-যাতন। ! 
“ভীরু পাপমতি, ভারত-সম্ভতি, 

এ ছুঃখ-ভারতী প্রাণে আর সহেন! !! 


স্বদেশে বিদেশে, রমণী পুরুষে, 
করিছে ভারত-কলঙ্ক-ঘোষণ1; 
মোহ-নিদ্রাগত, রহিল ভারত, 


যুগ যু গত, হলোনা চেতন1। 
চন্দ্র সূর্য্য কুলে, সবে আছে ভুলে, 
কেহ চক্ষু তুলে চাঁহেন! চাহেনা ; 


চাহিযার মুখে, সেই আছে সুখে, 


ভারত-ভাবন। ভাবেন! ভাবেন! ! 
পাঁপেতে মলিন, হৃদয় বিহীন, 
বুঝেনা বুঝেন মায়ের বেদনা 8 
কররে বিধাতঃ ভারত নিপাত, 
_ মরমের ব্যথ| রবে না রবে না !! ৭ 


হ৩৭ 


২৩৮ 


মিত্রকাব্য। 


(ভারত-রমসীর হীণাবস্থা বিষয়ে ) 
রাগিণী ঝি'বিট--তাল আড় । 
ভারত-নারীর দশ! ভাবিতে প্রাণ বিদরে ; 
দেখে বিষাদ-মূরতি ছুনয়নে অশ্রু বরে ! 
রূপে গুণে অতুলনা, যত ভারত-ললনা, 


দ্লিত.কুমুম সম অনাদরে অত্যাচারে । 
যে দেশে পাবিত্রী জনা, নীতা দময়স্তী খনা 


জন্মেছিল, নেই দেশ ঢেকেছে কি অন্ধকারে! 
ভারত-যুবকগণ, কর কর দরশন, 

জননী ভগিনীগণ ভাসিছে দুঃখ-নাগরে | 
গৃহলক্ী রূপা যারা,  ম্বৃতপ্রায় আছে তারা, 

তাই এত পাপ তাপ, ভারতের ঘরে ঘরে ! 
অবলার য্ত্ু বিনা, ভারতের এ যাতনা, 

ঘুচিরেন! ঘুচিবেনা, শত যুগ যুগীস্তরে | ৮ 

এ 
(ধঁ উপলক্ষে ।) 
রাগিণী খাম্বাজ--তাল আড়া। 

চেয়ে দেখ দেখে ওহে ভারত-সস্তানগণ ; 

জননী জনমভূমি চির বিষাদে মন ॥ 
অজ্ঞানতা অধীনতা, পাপ তাপ দরিদ্রতা, 

শত শত চিতানলে ভারতে করে দাহন ! 


মিত্রকাব্য। ২৩৯ 


না জানি কি মহাঁপাপে, পুড়িতেছে মনস্তাপে, 
কণক-পুতলি-নম, ভারত রমণীগণ। 


শক্তিরূপ৷ যে রমণী, গৃহলক্ষ্মী রূপা ধিনি, 
€ সেই) অনহায়া আভাগিনী,হেরিতে বিদরে প্রাণ”! 
কিন্ত হায় যতদ্দিন, রমণী রহিবে হীন, 


রবে চির অস্তগত, ভারত-সুখ-তপন । ৯ 
সম 


(সামাজিক সম্মিলন উপলক্ষে) 
রাগিণী ঝি'ঝিট-_তাল ঠুংরি। 


আহা। কি আনন্দে আজ হুদয় মগ্ন, 
নয়নে আনন্দে-ধার। হয় বরষণ + 
সম্বৎদর পরে আজ শুভ সন্সিলন, 
আয় সবে প্রাণ ভরে করি আলিঙ্গন | 
নেই শুভ দিন ভাই কররে ন্মরণ, 
জনমভুমির ছুঃখ করি দরশন, 

ভাই ভগ্নিনী নবে, মিলেছিলেম এই ভাবে, 
জননীর অশ্রজল করিতে মোচন । 
যত দিন এই দেহে বহিছে শোণিত, 
প্রাণপণে কর ভাই ্বদেশের হিত; 


মিত্রকাব্য। 


এইরূপ মহোথ্ঘবে। আনন্দে মিলিয়ে সবে, 
করিব করিব মোরা সফল জীবন । 
গাও তবে গাও বে তুলি একতান, 
গাওরে উত্নব-গীত খুলি মন প্রাণ 
এ সুখ সময়ে, মঙ্গল-আলয়ে, 
রুতজ্ঞ হৃদয়ে সবে কররে ল্মরণ | ১১ 


স্পট অস্প্্্ 
বাগিণী খাপ্বাজ (জংল! )--তাঁল একতাঁল।। 


গাও সবে মিলে বন্ধুগণে, 
আনন্দমনেঃ ভারত-মঙগল ; 
উত্সবে মাতিয়ে গাঁওরে নকলে 
তুলি একতান ॥ শুনিয়ে, ভুড়াবে, তাপিত 
পরাণু * বহুদিন পরে পূরব-গগ্ণনে 
উদ্দিত সৌভাগ্য-তপন, অতি স্ববিমল। 
আছিল গ্ররুতি ঘুমায়ে, বিহঙ্গ নীরবে 
কুলায়ে, কলি জাগিল, সকলি হাদিল 
আনন্দ অস্তরে ॥ ঘুচে গেল ভ্রমাধার, 
হুদয়েতে কত আশার সঞ্চার-ভারত, 
সন্তান, হয়ে একপ্রাণ উত্নাহে আকুল, 
নবে করে কোলাহল । 


মিত্রকাঁব্য। ২৪১ 


ভাঁরত-পুরুষ-রমণী,*মিলিয়ে ভাই 
ভগ্গিনী, শোঁভিছে যেমতি সিন্ধু ভাগিরথী 
ভারত-ভবনে + জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত, 
পুণ্যভূমি হইঘে ভারত; ভারত »স্তান, 
নপে মন প্রাণ, ভারতের মুখ, পুনঃ 
করিবে উজ্জল । ১২ 





রাগিণী বি'ঝিট--তাঁল একতাল!। 


আজি শুভদিনে মরি কি আনন্দ হইল; 
হৃদয়ে হৃদয়ে আনন্দ-লহরী 
নাচিয়। নাচিয়। উঠিল । 
কিবা সুখে আজি পোহাইল, নিশি, 
ঢালিল প্রকৃতি লাবণ্যের রাশি; 
উঠিল তপন স্বৃছু হাদি হানি 
উল্লানে পবন বহিল। 
ভারত-জননী চির বিষাদিনী, 
পুজর কন্ঠা লয়ে বদিলা আপনি? 
রহু দিন পরে, দেখরে দেখরে, 
আহ। কিব। শোভা। হইল ! 


২৪২ 


মিত্রকাবায। 


এ দেখ চেয়ে গত কথা ম্মরি, 
বচ্ছিছে নয়নে বিষাদের বারি; 
এ দেখ আশ, এ দেখ জীতি, 
বদনেতে পুনঃ ভাঁতিল। 
বে আনন্দ আজ দেখিলাম সবে, 
ভুলিবে কি প্রাণ যত দিন রবে ? 
শুভ দিনে আজ মৃতপ্রাণে ভাই 
' জীবন-সঞ্চার হইল | 
স্বদেশের হিত করিতে সাধন, 
এন তবে ভাই করি প্রাণপণ ঃ 
'জয় বিভু জয়!” গাওরে নকলে, 
ভারতের দুঃখ ঘুচিল। ২৩ 





রানী মল্লার--তাল আড়াঠেক]। 


এন এন এন বে, এন প্রিয় ভগ্মিগ্ণ ॥ 
এন্সুখ সময়ে আজি করি সবে আলিঙ্গন। 


আহ! কি সুন্দর শোভা, আহ! কিব! পুণ্য-প্রতা, 


হাসলো মধুর হাসি, বিকাশি শশীবদন। 


ছিল যুগ যুগ ভরি, মোহ-অন্ধকারে পড়ি, 


ভারতের নরনারী ম্্রত প্রায় অচেতন; 


মিত্রকাব্য। ২৪৩ 


উঠিয়াছে প্রেম রবি, দ্রেখলো নূতন ছবি, 
ভ্রাতা ভগ্রী মাঝে কিব! প্রবিত্র প্রেম-বন্ধন। 

নিশার ন্বপন প্রায়, আগে ভাবিতেম যায়ঃ 
মন প্রাণ আখি ভরি কর তাই দ্রশন $ 

হইয়াছে শুভ দিন, থেকোনাকো উদাসীন, 
জীবনের মহাব্রতে কর আত্মসমর্পণ | 


ন্মরিতে পুর্কের কথা, মরমে উপজে ব্যথা, 
কোথা সে সাবিত্রী সীত। ভারতের প্রাণ ধন! 


সেই দেশে জন্ম লয়ে, মেই অন্জজল খেয়ে, 
চির শোক দুঃখে মোরা রবো৷ কি চির মগন ? 
শক্তিরূপা নারী হয়ে, শক্তির পরীক্ষা দিয়ে, 
“অবলা” কলঙ্ক-কথা, কর কর বিমোচম £ 
জ্ঞান ধর্মে হও ধনী, করবে জয়ধ্বনি ঃ 
ভারত নারীর শে পূর্ণ হবে ত্রিভূবন 1১৪ 


পপ সপ 


রাগিরী বিভাস--ঝাপতাল। 


উঠ উঠ উঠ সবে, ভারত সম্তানগ্রণ ; 
থেকোন। থেকোনা আর মোহ নিদ্রায় অচেতন । 
পোহাইল দুঃখ-নিশি, লুখ-নূর্য ওইরে, 
হাসিল ভারতাকাশে, দেখরে মেলে নয়ন 
চু] 


মিত্রকাব্য। 


ঘোরতর অন্ধকার, পাপ নিশাচর আর, 
ওই দেখ পলাইল, আর ছুঃখ রবে না, 
জ্ঞানালোক প্রকাশিল,  সুপবন বহিল, 
ভারত কাননে ডাকে আশ! বিহঙ্গিনীগণ। 
সুপ্রভাতে গুভক্ষণে, চল সবে নযতনে, 
আলন্য গুদান্য বশে আর কেহ থেকোনা ; 
প্রেমের পতাকা! তুলি, বিভূপদ ন্মরিয়ে, 
ভানাও জীবনতররী, কর শীন্র আয়োজন ।১৫ 





(জাতিভেদ লক্ষ্য করিয়া) 
রাগিণী মল্লার--তাল আড়াঠেক1। 


সাধের ভারতভূমি ঢাকিল কি অন্ধকারে । 
সবে অন্ধ মহামোহে, মত্ত হয়ে পরদ্রোহে, 
নিজ হন্ডে নিজ গৃহ দুঃখানলে দগ্ধ করে। 
কিবা মহণ্ড কিবা ক্ষুপ্র, কিবা! আধ্্য কিবা শূদ্র, 
কিবা ধনী কি দরিদ্র, শক্রভাঁব ঘরে ঘরে; 
নবে বটে ভাই ভাই, কারে। প্রতি স্বেহ নাইঃ 
ন'পিয়াছে দুঃখনীরে, জন্মভূমি জননীরে ! 
এই দস্ত পাপে হায় অনাহারে ম্বৃতপ্রায়, 
নহত্র ভারত-যুব1 ভিক্ষা করে দ্বারে দ্াঞ্ে 


মিত্রকাবা। ২৪৫ 


কেহচির পরবাসে,  ছুঃখের সাগরে ভাবে, 
জীবনেতে জীবন্ম ত অনাদরে অত্যাচারে । 
এই দন্ত মহাপাপে, গুড়িতেছে মনস্তাপে, 
ছুঃখিনী ভারতলারী, ভানিছে নয়নাপারে ; 
ভজণহত্য। ব্যভিচারে, গেল দেশ ছারে খারে, 
পাপীষ্ঠ ভারতবানী দেখেও তা দেখেনারে। ১৬ 


((েরিদ্রতা লক্ষ্য করি) 
রাগ্িণী বারো য়া-_-তাল ঠূংরি। 


মরি কিবা মুরতি ভীষণ ; 
এ কি দৈত্য ক্রুর-দরশন। 
পিঙ্গল নয়ন ছুটি, ঘন দন্ত কটমটি; 
স্বলিছে উদর মাঝে, ঘোর হুতাশন ! 
লোল জিহ্ব। ভীমদেহ, কারো প্রতি নাহি স্নেহ, 
ভারতবানীর করে শোণিত শোষণ | 
সতীর নতীত্ব নাশে, মা হয়ে শিশুরে গ্রানে, 
নাহি রুচি নাহি শুচি, এমনি ভুর্জন। 
কভু ধরি উগ্রবেশ, দুর্ভিক্ষে নাশিছে দেশ; 
লক্ষ লক্ষ নারীনরে করিছে চর্বণ ! 
দারিদ্রের অত্যাচারে, খেল দেশ ছারে খারে, 
ল্ষ্মীর ভাগার যেন দহে হুতাশন । 


২৪৬ মিত্রকাব্য। 


ভারতের নরনারী, আলগ্য ওদান্য ছাড়ি, 
অন্ুরের অত্যাচার কর নিবারণ। 

ছিন্ন কর মোহ পাশ, ছাড় দাসত্বের আশ; 
চির দুঃখী চিরদাপ, 'বিধির লিখন। 

যার গৃহে হাহাকার, গৃহ-নুখ কোথা তার? 
গৃহ সুখ লালনায় দেহ বিনর্জন। 

নাহন নামর্থ আর, জ্ঞান ধর্ম কর সার, 
ভবিতব্যে মন প্রাণ কর সমর্পণ 1১৭ 


(হুরাপান লক্ষ্য করিয়া) 
রাগিণী ঘট.ভৈরবী--তাল একতাল!। 


আমার কাজ কিরে এ জীবনে, 
আমি ছিলেম রাজরানী, হলেম ভিখারিণী, 
আর বিড়ম্বনা! সহে না এ প্রাণে! 
সহিতে না পারি এ ঘোর সস্তাপ, 
করে অর্থনাশ দেয় মনত্তাঁপ, 
হরি ধর্ম-জ্ঞান, করে শত পাপ, 
কি ঘোর রাক্ষপী পশিল ভবনে ! 
আশ। ছিন্ন যত শিক্ষিত সুজন, ” 
অভাগীর দুঃখ করিবে মোচন; 


মিত্রকাব্য। | ২৪৭ 


কোথা হতে আনি, এ সুরা-রাক্ষনী 
নহন! গ্রানিল সে সর রতন । 
কণক-প্রাতিমা৷ কত যে যুবতী, 
সুকুমার শিশু"নুধাংশু যেমতি, 
সুরার ভ্বালায়, হলো৷ অনহায়, 
বুক ফেটে যায় দে দুঃখ স্মরণে । 
হ। সুরা-রাক্ষপি অনল-রূপিনি, 
ভারতের সুখ আশ! বৎ্হারিণি, 
এ বাদ নাধিবি ম্বপনে ন৷ জানি, 
পোণার খ্লার আমার দহিলি আগুনে । 


উঠ উঠ যত ভারত-কুমার, 
জননীর দশ] দেখ একবার ; 


অকালে অভাগী হই ছারখার | 
রাক্ষনীরে এবে বধরে পরাণে 1১৮ 





২১ 


২৪৮ মিত্রকাব্য। 


পৌরাণিক ও'এতিহামিক গীত । 


€ দক্ষঘজ্জঞে সতীর প্রাতি শিব) 
. ব্াগিণী ভৈরবী জৈংলা),তাল আড়াঠেকা। 


যেওনা যেওন। সতি, বারে বারে করি মানা; 
ভাবনা-মাগরে শিবে, তব শিবে ভাসা'ওনা । 
পাঠাইতে দক্ষালয়ে, নাহি লয় এ হৃদয়ে; 
ভয়ে যে কীপিছে অঙ্গ, অমক্গলের এ ন্ুচন। | 
ভাই বন্ধু মাত পিতে, কেউ নাই আমার এজগতে » 
(কত) সাধনের ধন সতী, জেনেও কি তাই জান ন।? 
বতীমন্ত্ে ব্রহ্মচারী, (আমি ) সতীরূপ ভুলিতে নারি, 
সতী ধ্যান সতী জ্ঞান, সতী যে পরম সাধন।। 
কি খশানে কি অরণ্যে, কি শয়নে কি ন্বপনে, 
দতীগত-প্রাণ শিব, সতী বিনে বাঁচিবে না 1১৯ 





€ হিরণ্যকশিপুর প্রতি প্রহ্যাদ ) 
রাগিণী আলাইয়া-ঝি'বিট--তাঁল একতাল!। 


পিতঃ কর এই ভিক্ষা দান; 
ত্যঞ্জ পাপ অভিমান, 
হরি নাম লয়ে, জীবনুক্ত হয়ে, 
প্রহ্ধাদের বধ প্রাণ। 


মিত্রকাব্য। 


ভুমি পিতা আমার, ধরণী-ঈশ্বর $ 
তোমার আমার পিত। অনন্ত ঈশ্বর 
তারি শাস্তি কোলে, ইহ পর কালে, 
সকলেই পায় স্থান । 
রত্বু-সিংহাসনে নাহি আমার আশা, 
হরি-পদাশ্ুজ কেবল ভরসা 
হৃদয়-আসনে, বায়ে দে ধনে, 
* কর্‌বে। নিত্য সুধাপান.। 
করী-পদ্তলে পাষাণ-চাপনে, 
অনলে গরলে কি ভয় মরণে ? 
দয়াময় হরি, দিয়ে পদতরী, 
করিবেন পরিত্রাণ । 
সত্য সত্য পিতঃ এ প্রতিজ্ঞা করি, 
এই স্তম্তমাঝে আছেন আমার হরি, 
দেখ যদি পিতঃ দেখাইতে পারি, 
“ভক্তের অধীন ভগ্রবান”।২* 





€বান্দীকির[প্রতি ) 
রাগিনী সাহান।-বাহারস্্তাল যৎ। 
নমি আমি কবিগুরু, তব চয়ণ-কমলে ॥ 
ল্মরিতে তোমার নাম, অজজ্র প্রেম উৎলে। 


২৪৯ 


২৫৪ 


মিত্রকাব্য। 


আর্ধ্দের শিরোমণি, ভুমি শত রতখণি ঃ 
জগত মোহিতে কিব! কাব্য-শক্তি গ্রকাশিলে । 
শুভক্ষণে কবিগুরু, রোপিলে যে কল্পতরু ; 
ভরিল ভারত-ভুমি তার্‌ কত ফুল ফলে। 
ভবভূতি কালিদান, মধু আদি কীর্তিবান, 
সেই পুষ্পে গাঁথি মালা, পুজ্য হলেন ভূমগডলে। 
পুণ্যের ভাঙার নম, তব চিত অনুপম, 
অপুর্ব স্বর্গের সৃষ্টি করিয়াছে ধয়াতলে। 
জগতের অভিরাম, হেন গুণনিধি রাম, 
নতীত্ব-রূপিণী সীতা, বিরচিলে কি কৌশলে । 
ভাল শিক্ষা দিলে তুমি গাইছে ভারত-ভুমি, 
জয় বাল্মীকির জয় !” “জয় নীতারাম !” বলে ।২* 





(লক্ষণের প্রতি সীতা ) 
_ বাঁগিণী * তাল একতালা। 
আহারে, এ কি হলে। রে, এই ছিল কপালে; 
যত আশ করেছিলেয়, কলি গেল বিফলে ! 
রাজনন্দিনী রাজরাণী, আমি জনম ছুখিনী; 
তোদের মুখ চেয়ে লক্ষ্মণ, সকল দুঃখ আছি ভুলে 
বাঁধিয়া সাগর জলে, যে নীতারে উদ্ধারিলে ; 
অবশেষে বনবাবে, তারে বিসর্জন দ্রিলে| 


মিত্রকাব্য। ২৫১ 


ভিখারিণী বনে রবো, রায়ুরূপ ধ্যান করিব, 
নেই মুখ নিরখিব; এই প্রাণ যারার কালে। 
জন্ম জন্মাস্তরে আমি, পাইব রাঘব স্বামী ঃ 
এ জীবনে হের্ুবোন্ারে, মরি এই শোকানলে। 
ওরে লক্ষণ ধরি হাতে, লয়ে আমার রঘুনাথে, 
সুখে থেকো অযোধ্যাতে, 
(কভু ) ভেবো না জানকী বলে ।২৪ 





রাগিণী * তাল আড়াঠেকা। 


ওরে শোন রে মেঘনাদ, ওরে শোন রে মেঘনাদ? 
কুক্ষণে রামের সনে করেছি বিবাদ । 

(সে যে) নামান্ত এক বনবাশী, এই ব্রক্ষদেশে আনি, 
বাধিয়! সাঁগর, লঙ্কা করিল প্রবেশ * আবার 
শত শত রক্ষবীরে, পাঠাইল যমপুরে, যদ্ধুক 
অংহারে দিংহে একিরে প্রমাদ ! 

(ওরে) ভুবনবিজয়ী আমি, এই রক্ষরাজ্য-ছামী, 

পলকে ত্রিলোকে পারি করিতে প্রলয়; (যেজন) দেবতা- 

গন্বর্-ত্রাম,। (তারে) নরে করে উপহাস, বহিতে 


ন। পারি হায় এই অপমান ! 


২৫২ 


মিত্রকাব্য। 


(আর) কাজ কি বিলম্ব করি, আস্পদ্ধা 
করিছে অরী, নিমিষে সাগর-সেতু কররে বিনাশ ও 
ডুবাও সাগর জলে, মম শক্র দলে বলে, 

ঘুচাঁও সত্বরে রামের সমরের পাধ 1২৫ 





( বসুদেষের প্রতি দৈবকী ) 
রাগিণী ললিত-বিভাস--তাঁল একতাল!। 


দৈবকীর দশা দৈবকী-ভরপা, " 
বল্বে! কি আর আমি, দেখে কি দেখনা ? 

নিজ বক্ষের মণি, পরের হাতে দিয়ে, 

কারাগারে আছি, শুন্ প্রাণ লয়ে; 

আর এ যাঁতন। সহেনা সহেনা, 

ক্ষ্ণ বিনে প্রাণ আর বীচেনা বাচেনা । 
কাল নিশিশেষে দেখেছি দ্বপনে, 

রন্দাবনে যত রাখালের সনে, 

বাছা আমার ধেনু রাখে বনে বনে, 

(ক্ষুধায় ) মুখে কথ! সরে না; 

হেন কালে আনি ভুষ্ট কংশ-চরে, 

সহস। ধরিল সেই স্ুধাকরে ; 

মনে হলে আমার হৃদয় বিদরে, 

(আমি) এ মুখ বুঝি আর দেখিবন! 1২৬ 


মিত্রকাব্য। ২৫৩ 
(অভিমন্ু-শোকে,উত্তর! ) 


রাঁগিণী পাহাড়ী-্-তাল অধড়াঠেক]। 

ওরে নিদারুণ বিধি, এই কি করিলিরে ; 
নয়নের মণি আমার, অকালে হরিলি রে! 
বত আশ! ছিল মনে, ফুরাইল এত দিনে ? 
জীবনের নুখ-তারা আধারে চুকিলিরে । 
অকারণে পাপরণে, বধিলি ছুঃখিনী ধনে» 
হাতে ধরে ভুখিনীরে, সাগরে ভাবালিরে । 
কোথা পিতা! ধনগ্রয়, কোথা “রুষ্ণ নিরদয় ? 
অভাগীর প্রাতি বুঝি বিমুখ সকলিরে !২৭ 





(বুদ্ধদেবের প্রতি ) 
রাগিণী বসস্ত-বাহার--তাল তেতালা। 


ধন্য ধন্য শাক্যসিংহ পুরুষ প্রধান ঃ 
কোটী কোী নারী নরে করিছে অভিবাদন ॥ 
রাজ্য ধন তেয়াগিয়ে। যৌবনেতে যোগী হয়ে, 
জীবের ছুঃখ নিবারিতে করিলে সাধন ; 
দয়ারূপে অবতীর্ণ তুমি হে সুজন-_- 
ধরার ছুঃখ ঘুচাইতে করলে আত্ম-বিসঙ্জন | 


২৫৪ মিত্রকাব্য। 


প্রেমেরপ্লাৰনে তুমি, * ভাসাইলে আর্ধ্যভূমি, 
অহিংবা পরমন্ধর্্ম করিলে প্রচার; 
দার্থনাশে খুলে দিলে স্বর্গের দুয়ার 
বাম্য-মন্ত্র উচারণে কাপাইলে ত্রিভুবন ২৮ 





( পৃথ্বািজের প্রতি সংযুক্তা ) 
রাগিণী পিনুবাহার--তাল যৎ। 

চল চলপ্প্রাণেশ্বর, নমরে করি প্রস্থান ঃ 
একাকী যাইরে বলে, বধো! ন! দুখিনীর প্রাণ । 

একাকী মমরে যাঁবে, এ দানী কি গৃহে রবে? 
তা হলে যে হবে নাথ, গৃথ্রাজের অপমান । 

দেহ শুল দেহ অসি, সমর-সাগরে ভারি, 
কটাক্ষে নাশিবে দাসী, বনের অভিমান । 

স্বদেশের শত্রু যত, যবনে করিব হত, 
মরিলেও নিত্য-ধামে তব পদে পাব স্থান ।২৯ 





(িধাভার প্রতি চৈতন্য ) 
রাগিণী আলাইয়া-ঝি' ঝিট--তাল একতাল!। 
দীনে দয় কর ভগবান 
কর আশীর্ধাদ দান, দিয়ে পদতরী, , 
হে ভর কাণগ্ডারি, কর দাসে পরিত্রাণ । 


€ 


মিত্রকাব্য। ২৫৫ 


নিজ কৃত পাপে আছি ভিয়মাণ, 
ধরার ছুঃখে পুনঃ কাদে সরে পরাণ, 
আর এ যাতনা সহে না! সহে না, 

কর ছুঃখ আঅবসান। 

যে আশ! দিয়েছ গৌরালের প্রাণে, 
উদ্ধারিবে পিতঃ মানব-সস্তানে, 
তোমার প্রেম-রাঁজ্যে তোমার সেই কাধ্যে 

যায় ষেন দাসের প্রাণ। 

গৃহে সচীমাতা জনম ছুখিনী, 
সতী বিষুণপ্রিয়। মণিহারা ফণী; 
ওহে প্রেম-নি্কু, দিয়ে ক্কপা-বিন্ু, 

করে৷ দৌহে শান্তি দান । 1৩০1 





(রামমোহন রায়ের প্রতি ) 
রাগিনী ঝি'ঝিট-_তাল আড়াঠেকা। 

কোথা গেলে রামমোহন, ওহে ভারত-ভূষণ ॥ 

স্রিতে তোমার গুণ বিষাদে আকুল মন। 
ধন্ম-বীর শুদ্ধচিত, নানা শাস্ত্রে সুপত্ডিত 
জ্ঞানে প্রেমে বিভূষিত, সুকবি তুমি সুজন । 
নতীদাহ নিবারিতে,  অবলারে উদ্ধারিতে, 
ভারতের ছুঃখ নাশিতে, করেছিলে প্রাণ পণ! 


৫৬ 


মিত্রকাবা। 
ধন্ম সাধনের আশে, পার হলে আনায়াসে 
পদব্রজে হিমগিরি ক'রে অবাধ্য-নাধন ! 
করিতে ধর্ম গ্রচার, গেলে সপ্ত দিন্ধু পার; 


_ দেশাস্তরে অকাতরে দিলে খ্রাণ বিসর্জন | 


এক দিন প্রেমভরে, জগতের ঘরে ঘরে, 
করিবে সকলে তব প্রিয় নাম উচ্চারণ 1৩১ 


পা (০ (০১ 


্রন্মমৎগীত। 
রাগিণী বেহাগ (মিশ্র )--তাল একতাল!। 
গ্রাওরে আনন্দে সবে “জয় ব্রহ্ম জয় !” 
অনন্ত ব্রন্মাড বারে, গাইছে অনন্ত স্বরে 
গায় কোটী চন্দ্র তার! “জয় ত্রন্ম জয় !” 
জয় সত্য সনাতন, জয় জগত-কারণ ; 
জ্ঞানময় বিশ্বাধার বিশ্বপতি জয়! 
অচ্যত আনন্দধাঞ, প্রেমদিস্কু প্রাণারাম ? 
জয় শিব সিদ্ধি দাত! মঙ্গল-আলয়। 


ভুবনবিজয়ী নামে, চলি যা'ব শান্তি ধামে 


“ব্রহ্ম কাপাহি কেবলমৃ* কি ভয় কি ভয় £ 
হে প্রভু দীনশরণ, পাপ-সম্তাপ-হর৭ 
অধম সম্ভানে নাথ দেহ পদ্াশ্রয় ।৩২ 


মিত্রকাব্য। ২৫৭ 


রাঁগিণী বারেশয়া-_তাল ঠুংরি। 
সবে মিলে গাও রে এখন, 
গাও তারে গায় বারে নিখিল ভুবন। 
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, ধার নাম সুধা-ক্ষরে, * 
মোহিত গগন গিরি, সুধাণ্ড তপন । 
ছাড়ি মোহ-কোলাহল, সে আনন্দ-ধামে চল 
শোন দে আনন্দ-ধ্বনি মুদিয়। নয়ন। 
সেই পুর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজন! করে, 
প্রেম নয়ন মেলি কর দরশন । 
হৃদয় মন্দির মাঝে, দেখে দে হৃদয়-রাজে, 
মত্ত হয়ে কর তার গুণান্ুুকীর্তন। 
ভ্রাতা ভশ্বী সবে মিলি, গাওয়ে হৃদয় খুলি ; 
বিমল আনন্দ রসে হওরে মগন ।৩৩ 





রাগিনী ললিত-_তাল আড়া। 
চেয়ে দেখরে নিশি হলে। অবসান; 
কত আর থাকিবে বল ঘুমে অচেতন ? 
প্রকৃতি মধুর অতি, হানিতেছে বসুমতীঃ 
ঝলনে শিশির-বিন্দু মকুতা। সমান। 
গগলে গতীর ন্বরে, জলদ আরতি করে, 
বিহঙ্গ বিপিনে করে বিভুগুণ গান 


২৫৮ মিত্রকাব্য। 


গিরি দিন্ধু বনস্থলী,. গায় বারে সবে মিলি, 
সুপ্রভাতে কর তাতে আত্ম-বমাধান 1৩৪ 





রাগিণী কুকব-তাল আড়া। 


চল চল যাই হে নেদেশে, 
হেরিধে যদি প্রাণেশে । 

্রন্ম-কঙ্গতরুমূলে, শ্রীতি আোতন্বতী কুলে, 
পুণ্যের কুম্থম বনে, করি চির বান ॥ 

করি নিত্য নুধাপান, লাভ হবে দিব্য জ্ঞান, 
(আর ) থেকোনা অলনে । 

চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি-কন্দরে, 
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে করি যোগনাধন ; 

( করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা! মিলন, নফল হবে জীবন 

তাহার পরশে 1৩৫ 





বাগিনী সাহানা--তাল যৎ। 


থাকৃবোনা! আর এসংসারে, 
প্রেমধাঁমে বাবে! চলে; 
প্রেমময়ের প্রেম মুখ 
দেখবে! প্রেম-নয়ন মেলে। 


মিত্রকাব্য। ২৫৯ 


প্রেমের নিকুণ্ত-বুনে, 
বনে প্রেমযোখানন্তে 
দিব তারে প্রেমাগ্ুলী, 
বপাইয়া*হুদৃকুমলে । 

হবে প্রেমাকুল প্রাণ, 
গাবো প্রেমগ্ডণগান ॥ 
আনন্দে করিব কেলি, " 
প্রেমনরোবরের জলে ।' 

নিরখিব প্রেমোল্লাষে, 
প্রেমচন্দ্র প্রেমাকাশে; 
ঘুচাবো প্রাণের ক্ষুধা 
মিত্য প্রেম-সুধাপানে | 

প্রেমের খেল! প্রেমের রঙ্গ, 
করবে! প্রেমের যজ্ঞসঙ্গ,? 
প্রেমময়ের প্রেমানলে 
প্রাণাহুতি দিব ঢেলে । 





রাগিনী আলাইয়া--তাল একতাল]। 


জয় জয় জগদীশ জগত-বন্দন হে; 
অনাদি অনন্ত তুমি অখিল-কারণ হে। 


২৬৬ 


মিব্রকাব্য। 


পরাৎ্পর পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য; 
পুর্ণ অদ্বিতীয় প্রভু পুরুষ মহান হে। 
নিরাকার নির্বিকার, চিৎম্বরূপ প্রাণাধারঃ 


সত্য সনাতন তুমি নিত) নিরঞ্জন হে। 
আদিশক্তি মূলাধার, করুণার পারাবার, 
ইচ্ছাতে রচিলে বিশ্ব বিচিত্র এমন হে। 


ক্ষিতি বহি দিক্‌ দশ, শব্দগন্ধ রূপরস, 
তব দয়। তব জ্ঞান করিছে কীর্ভন হে। 
আনন্দ-অস্থৃত-ধাম, ভক্তজন প্রাণারাম 


অরূপরূপ তোমারি ভুবনমোহন হে। 

রোগ শোক মনস্তাপে, মোহ প্রলোভন পাপে, 
শান্তির আলয় তুমি স্বৃতসপ্ত্রীবন হে। 

শিব তুমি নিদ্ধিদাতা, তুমি প্রেমময়ী মাতা ; 
মঙ্গল বিধাতা তুমি অকিঞ্চন ধন হে। 


ধন জন অন্ন জল, বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান বল, 
সকলি তোমার নাম, মঙ্গল-বিধান হে। 
হে পবিত্র পাপহর; পাতকী উদ্ধার কর, 


অধম সন্তান মোর। বন্দি ও চরণ হে। 


মিত্রকাব্য। ২৬১ 
রাগিণী বিভাস--তাল যৎ। 
ধন্য ধন্য ধন্য নাথ, তুমি পুর্ণনন্দময় । 
অনন্ত তোমার দয় কি দিব তা'র পরিচয় ? 
( এই যে) সুনীল গগনভ্তলে, নুধাৎগু তারকা খেলে, 
পবন-হিল্লোলে নাচে কুস্থম নিচয় ; 
বারিদে চপলা-রেখা, ইন্দ্র-ধন্ু শিখী-পাথা, 
উষার কুম্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখ ঃ 
তব প্রেমানন্দ মাখা হেরি নমুদয় ? 
(এই যে) শিশুর নরল হানি, ফৌবনের রূপরাশি, 
প্রবীণে জ্ঞান-গ্ররীমা, তব দয়ার অভিনয় ঃ 
অপূর্ব অপত্যস্বেহ, মন্দ নাহি পায় কেহ, 
মধুর দাম্পত্য প্রেম, (যাতে) বিগ্লিত মন দেহ, 
তোমার করণ! বিনা এসব কি হয়? 
( আমার ) হদয়-কানন ভূমি, কত যে গ্নাজা'লে তুমি, 
পুণোর চন্দ্রম! হয়ে, (তাতে ) হতেছ উদয় 
যখন পাপ-বিকারে, পুড়ে মোহ-অন্ধকারে, 
অৎ্নার-সগর মাঝে, প্রাণ কাদে হাহাকারে, 
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাওহে অভয়। 


২৬২ মিত্রকাব্য। 


রঃগিণী বিভাস--বঝাপতাল। 
ধন্য দেব দীনবন্ধু, পরাৎপর প্রেমনি ধু 
অন্থুপম করুণা-আধার। 
গ্ভাত হইল নিশি, . দণ্ত হলে! দশ দিশি, 
প্রকাশিল মহিমা অপার । 
বিহঙ্গ মধুর ম্বরে, তবনাম গান করে, 
বায়ু বহে শুভ সমাচার 
গ্রহ চন্দ্র কোটী কো, করিতৈছে ছুটাছুটি, 
করিবারে মহিম! গ্রচার ! 
প্রান্তর কানন মাঝে, অথণ্য কুস্থম সাজে, 
হইয়াছে শোভ। চমৎকার 
মানবের কোটী আস্য সেইরূপে করে হাস্য, 
অপরূপ রচনা! তোমার ! 
মাতৃ-ক্রোড়ে শিগু ছিল, মাতা তারে জাগাইল, 
প্রেম বানু করিয়ে বিস্তার; 
বিশ্বমাতা তব ক্রোড়ে, জাখিল যামিনী-ভোরে, 
সেই রূপ কল সংসার । 


মেলিয়ে যুগল আঁখি, তোমার করুণ! দেখি 
খুলে গেল হৃুদয়-ছুয়ার » . 
প্রেম-নূরধ্য ম্বপ্রকাশ; হৃদয়ের তম নাশ, 


নিজ গুধে কর হে আমার। 


মিন্রকাবা। ২৬৩ 
রাগিনী ঝি'বিট,স্-তান একতালা। 


জয় জয় জয় দেব জয় জগণত-বন্দন; 
গাইছে নিয়ত মহিম। তোমার, 
হে নাথ নিখিল ভূবন। 
কাননে কুসুম গণ্নে তপন, 
করুণ! তোমার করে বরষণ * 
তোম]র পরশে বীচে ত্রিভুবন, 
জয় জয় জগ্জীবন। 
” তোমারি রচনা এ ক্ষুদ্র হৃদয়, 
মন প্রাণ নাথ তব সমুদয় ; 
কত ধে আনন্দ লভে দয়াময়, 
তোমাতে হইলে মগ্ন ! 
প্রবাসে সুহৃদ আবানে জননী, 
নুখ দুঃখে সখা তুমি গুণমনি + 
ভীম ভবার্ণবে ওপদ তরণী, 
হে ভব-জলধি-ারণ !. 
কর আশীর্বাদ দান, 
সঁপি এ দেহ মন প্রাণ, 
জীবনে মরণে করিৰ নাথ, 
তোমার কন্ধম সাধন। 


শত 


5৬৪ 


ঘিত্রকাব্য। 


বাউলে স্থুব-তাল একতালা। 


তোমার মত কে আছে আর এনংসারে, 


করুণা কে আর বল্‌্তে পারে ? 
হয়ে জগতের জননী; ' করুণা-বূপিণী, 
আছ এই বিশ্ব কোলে ক'রে, 
কিবা ধন প্লান্য ভরা, এই বসুন্ধরা, 
রেখেছ সাজায়ে জীবের তরে । 
|] (কত যতন করে ) 
তুমি গৃহের দেবতা, মঙ্ল-বিধাতা, 
আছ বিরাজিত ঘরে ঘরে ; 
কিবা অপরূপ শোভা, বালক বৃদ্ধ যুবা 
বেঁধেছ নকলে প্রেম-ডোরে । 
(তুমি মায়ের মত ) 
আমরা এই'তিক্ষ। করি, ওহে দয়াল হরি, 
সুখ দুঃখে যেন পাই তোমারে ; 
তোমায় হুদয়েতে' রাখি, প্রাণভরে দেখি, 
ডুবে থাকি ভোমার রূপ-লাখরে | 
(চির দিনের মত)। 


চি তকে 


মিত্রকাব্য। ২৬৫ 


রাগিনী বি*বিট-্তাল বশাপতাল। 


হৃদয়-রঞ্জন তুমি, হৃদয়ের শরিয়ধন। 
ভুলিতে কি পারি তোমার রূপ ভুঝন-মোহন ? * 
দিবা নিশি চেয়ে থাকি, নয়নে নয়নে রাখি, 
তব প্রেম মুখচ্ছবি, এই মম আকিঞ্চন। 
কি জানি কৌশল জান, ভুলাতে পাষাণ-প্রাণ 3 
অরূপ রূপের ছটা করে নুধা বরয়ণ। 
কত দিন সংগোপনে, কহিয়াছ প্রাণে প্রীণে, 
কত যে আশ্বা-ঝুননী, ওহে স্বৃত-সম্ত্রীবন। 
এন হে নাথ দয়। করে, আমার এই হৃদয়-কুচীরে 3 
দেখে তোমায় নয়ন ভরে,জুড়াই তাপিত জীবন । 


সপ 
বাগিণী আলাইয়।--তাল একতাল!। 


হুদয়-পরশমণি, দেখা দাও এই' দীনের হৃদয়-কুটীরেঃ 
হৃদয় মন প্রাণ দিয়ে, (আমি) মনের মত পূজবো 
নাথ তোমারে ।, 
তব পদে জন্মাবধি, আছি কত অণরাধী, ৃ 
তবু হে কাঙ্গাের নিধি, (আমার ) ভূষিত 
হৃদয় চাহে তোমারে। 


২৬৬ মিত্রকাব্য। 


সংনারের ধন জন, কিনুতেই মানে না প্রাণ , 
নাথ তুমি সকল জান, (কেবল) ভুলি তোমায় 
পড়ে পাপ-বিকারে । 

বোবা! যেমন স্বর দেখে, কেদে উঠে থেকে থেকে। 
আমার প্রাণ যে তেমনি করে, (যখন ) হারাই 

,. তোমায় পড়ে মোহ-আধারে ! 
কত দিন মুখ চেয়ে, আছি কত ছুঃখ সুয়ে , 
প্রেমালোক প্রকাশিয়ে, (একবার ) আশ্বান 

এ সম্তাপিত অন্তরে । 





রাগিণী পিলুবাহার--তাল.যৎ। 


কত ভালবানি তোমায়, বলে কি বুঝা'তে পারি ? 

(তোমার ) আশাপথ চেয়ে থাকি,আশ্বাসে জীবন ধরি 

যখন হারাই তোমারে, বিষাদে নয়ন ঝরে, 
প্রাণ যে ফেমন কয়ে, জান ত। প্রাণ-বিহারি। 

বারেক তোমার ননে, দেখা হলে প্রাণে প্রাণে, 
"জীবনের যত দুঃখ সকলি ভুলিতে পারি । 

চাহি না আর কোন মুখ, দেখাও তোমার প্রেম-মুখ ; 
বাসনা কামনা তব চরপে অর্পণ করি। 





মিত্রকাব্য। ২৬ 


রাগিণী স্থরট-তাল,একতাল!। 
এস প্রাণেশ্বর প্রাণের ভিতর, দেখাও 
দেখাও তোষার প্রসন্ন বদন; 
না দেখে তেএমায় বুক ফেটে যায়, 
দ্হে মর্দ্স্থল বিচ্ছেদ-হুতা শন । 
তুমি যদি হুৃদে কর হে প্রহার, 
স্বত প্রাণে হয় জীবন সঞ্চার? 
(আম) কত সুখে সুখী, ও মুখ নিরখি, 
প্রেম-অশ্রু যবে করি বিসঙ্জন । 
(আমি) তোম| ধনে লয়ে, ভিখারী হইয়ে, 
রবে। চির দ্রিন, ভব মুখ চেয়ে; 
প্রাথারাম বদি থাক আমার প্রাণে, 
প্রেম মুখ যদি দেখাও হে নয়নে ? 
কি ভয় বিপদ খশানে কি বনে, 
কি ভয় মরণে শত নির্যাতনে । 





রাগী আলাইয়।--তাল বৎ। | 
(ওহে) প্রাথনখা একবার দেখা দাও হে আমায়; 
(আমি) তোমা, ছাড়৷ হয়ে আছি জীবন্ত প্রায়। 
মণিহার। ক্লণির মত, (আমি) কেঁদে বেড়াই অবির ত; 
€ আমার ) প্রাণের ব্যথা প্রাণনাথ, জান সমুদায় । 


৬৮ মিন্রকাব্য। 


(আমি) হয়েছি পাগলের পারা, 
(আমার) ছুনয়নে বহে ধারা; 
কেঁদে অন্ধ ময়ন-তার| না দেখে তোমায়। 
(আমি) তোমার জন্তে পিপানিত, 
(করে) তোমার প্রেমে অভিষিক্ত, 
অনাসক্ত জীবন্মুকত কর হে আমায়। 





রাগিলী তাল গর 


(আমার) প্রাণের মাঝে প্রাণনাথ দাও হে দরখন ; 
(নাথ) তোমার তরে প্রাণ আমার কার যে কেমন ! 
থেকোনা থেকোন দুরে; (আমার) হুদয়-গগণ আধার 

করেঃ 
(আর) কে ত্ুঝিবে এ সংসারে হৃদয়-বেদন ? 
ভূষিত চকোর আমি, (ওহে ) প্রেম সুধাকর তুমি; 
( ঘুচাও ) প্রাণের ক্ষুধা, প্রেম সুধা ক'রে বরণ । 


অরূপ রূপ মাধুরি, (নাথ ) আর কি ভুলিতে পারি ? 
, (আমার) প্রাণারাম রূপে প্রাণে কর হে মরণ | 





মি্রকীব্য। ২৬৯ 
মধুকানের স্থর_-তাল তেতাল]। 


এন হে হদয়াসনে; * 
হৃদয়ের ধন তুমি, বীচি ন৷ তোম! বিহনে। 
তোমার বিরহানলে, দির। নিশি প্রাণ হ্বলে, 
পারি ন1 নয়নের জলে, নিবারিতে সে আগুনে ! 
গুভ দিনে গুত ক্ষণে, দেখেছি যে প্রাণে প্রাণে, 
তব প্রেমমুখ-জ্যোতি, ভুলিব না খু জীবনে । 
প্রেমের ভিখারী হয়ে, আছি আশা পথ চেয়েঃ 
তৃষিত চাতক আমি; বাঁচাও হে প্রেম-নিঞ্চনে | 


রাগিশ্ী বেহাগ--তাল আড়াঠেক1। " 


ওপদে বঞ্চিত নাথ, করে। ন! আমায়; 
এনেছি সকল ছেড়ে, তোমারি আশায় 
রুপার ভিখারী হয়ে, আছি আশা-পথ চেয়ে; 
কে আছে নংঙসারে পাপীর. মুখপানে চায়? 
বড় বাধ আছে মনে, লয়ে তোমায় হুদাসনে, 
কাটাবো জীবন নাথ তোমারি নেবায় *- 
জীবলীল। সাঙ্গ হলে, স্থান দিবে এ চরণতলে ; 
নিরখি ও মুখ, প্রাণ দিব হে তোমায়। 


৭৬ 


মিত্রকাব্য। 
রাগিনী টোরী--তাঁল চৌভাল। 


ধন্য ধন্য তুমি বরণ্য নমি হে জগত বন্দনঃ 
প্রণত জনে কৃপা বিধানে ঘুচাও কল্ষ-বন্ধন। 
সত সার নির্ধিকার, স্থজন'পালন কারণ 
জীবনে মরণে ম্মশানে ভবনে, জগতের অবলম্বন । 

পূর্ণ পরম অনাদি চরম, অনন্ত জ্ঞাননয়নঃ 
ওতপ্রোত তোমাতে চিত, জগত চিত্ত রঞ্জন | 

অয়াছিত দয়ার সিন্ধু, ছুঃখ-দারিদ্র্য-ভ্তন ঃ 
পবিত্র পাপনাশন, পতিত জন-পাবন। 


রাগিণী যূলতান, আড়াঠেক|। 


দেখহে জীবন-নখা, জীবন গেল বিফলে ; 
দয়াকর দীনবন্ধু দীনহীন সম্ভান বলে। 

নাহি জ্ঞান, নাহি প্রীতি, অবিশ্বামী এ ছু্মতি ; 
নকল নম্বল নাথ, হারায়েছি কর্শাফলে | 
যখন বিরলে বসি ম্মরি নিজ পাপরাশি, 
নয়নের জলে ভানি, প্রাণ দহে শোকানলে | 
হইয়াছে য1 হবার তুমি ভরল। আমার; 
করি শুদ্ধ আনর্কেদয, স্থান দিও এ চরণ তলে । 


চন অরে 


মিত্রকাব্য। ২৭১ 


রাগিত্ী ভৈরবী, তাল আড়াঠেক। 
একিরে অবোধ মন, অনাধনে দিন গেল! 
নিরুদ্দেশে এ বিদেশে কত আর থাকিবে বল? 
কর্মক্ষেত্রে এসেছিলে,  ঘুমাইলে তরুতলে 
হাপিতেছ ন্বপ্লাবেশে, (কু) ঝরিতেছে অশ্রচজল | 
এইরূপে এইভাবে, পরমাধু ক্ষয় হবে; 
পরিণামে কি করিবে, হারাইলে সব সম্বল! 
হইয়াছে খা হবার, ভয় কিরে মন আমার ; 
পরব্রন্ম নাম স্মরি চল চল গৃহে চল। 





*(ব্রদ্ষোৎ্সব উপলক্ষে ) 
রাগিণী-মল্লার--তাঁল ঝশাপতাল। 
এম এন এন বে, আজি এই মহোত্লবে, 
গাওরে মঙ্গল গীত, গাওরে মধুর রবে ।” 
আজি বহুদিনের পরে গাও নবে সমন্বরে। 
জগদানন্দের যশ 'জয় জগদীশ!” রবে। 


যে আনন্দ-নমাচার, বায়ু বহে অনিবার, 
 কলকণ্ঠে বিহদগম দেশে দেশে গায়রে ; 
যাঁৰ দে আনন্দপুরে, পূর্ণানন্দ রূপহেরে 


জগত করিব পুর্ণ আনন্দের কলরবে 1 


২৩ 


২৭২ মিত্রকাব্য। 


বনের বিহঙ্গ প্রায়, ভ্রাতা ভগ্মী নমুদরায়, 
আমরা অনেক স্থানে বম্বসর রই হে? 
আজি এই শুভক্ষণে, এক প্রাণে এক তানে, 
“ করি ব্রহ্ধনাম গান, এমন দিন আর কবে হবে * 
কপটতা পরিহরি,  আলন্ত উদান্য ছাড়ি, 
দূর করি বিষয়ের ভাবনা অসার হে; 
আজি দেহ মন গ্রাঁণ, ব্রন্মে কর বযাধাঁন, 
ব্রন্মানন্দ সুধাপানে, জীবন পবিত্র হবে। 
চি 
"প্র উপলক্ষে) 
রাগিণী ললিত--তাল আড়াঠেক1। 
হলো৷ কি আনন্দ আজি অপরূপ“দ্রশনে ; 
এ কি শুভ সমাগম, পিতার পুণ্য-ভবনে । 
মিলে যত তণ্রী ভ্রাতা, যেন ফুল্প তরু লতা; 
নরলত। পবিত্রতা, খেলিছে চক্দ্-বদনে 1 
ভাবেতে বিবশগ্ায়, এ উহার মুখে চায়, 
আত্-পর-জ্ঞান-হারা, ধারা ছুনয়নে $-- 
উঠেছে প্রম-লহরী, কি আনন্দ মরি মরি, 
নাচিছে হৃদয় সবার, প্রাণে প্রাণ পরশনে । 
নম্ুখেতে শান্তিধাম, . ম্বর্গরাজ্য যার নাম, 
তবে আর কেন ভুলি সংসারের গলৌভনে ? 
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ছাড়ি মোহ কোলাহল, , চল সবে চল চল, 
যার তরে এত আশা, যেই সুখ-নিকেতন। 





(জন্মোসব বা নামকরণ উপলক্ষে ) 
(রাগিণী পিলু-_তাল ঝাপতাল 


এমন সুন্দর ক'রে, কেন তোরে নিরমিল ॥ 
কেন ভালবামি তোরে, ওরে শিশু বল'বল % 
ফুটন্ত ফুলের মত, হাসিতেছ অবিরত ঃ 
এ গৃহ-উদ্যান তোমার বূপেতে করেছে আলে! । 
শিশুরে তোর কচি মুখে, তোমার এ সরল চোকে, 
এমন ন্বর্গের সুধা বল বল কে ঢালিল? 
আধ আধ কথা কও, মন প্রাণ কেড়ে লও; 
এ সুন্দর দেব-ভাষা কে তোমারে" শিখাইল ? 
এমন কৌশল করে, তুলাতে পাষাণ নরে, 
তোমার জীবনে কেরে ন্বর্ঘমর্ত্য মিশাইল ? 
ধন্য ধন্য ধন্ত তিনি, ধন্য দে জগত-জননী $ 
ন্মরিতে তাহার প্রেম, নয়নে উৎলে জল ॥ 


পপ 


২৭৪ 


মিত্রকাব্য। 


( বিবাহ উপলক্ষে) 
রাগিণী জুয়জয়ন্তী--তাল ঝ”পতাঁল। 
দেখ দেখ দেখ দেব দয়ার নিধান ; 
শুভ আশীর্ধাদ নাথ,.কর বরষণ। 
তব ক্লূপা-সরোষরে, ফুটিয়াছে একত্রে, 
যুগল কুসুম-কলি, অতি সুশোভন; 
প্রেমহস্তে লও তুলে, এ দুটা, হৃদয়-কুলে, 
'গাখি'দোহে একনুত্রে রাখ চিরদিন । 
স্বাধীন সুন্দর যেন, এ ডুী হৃদয় মন, 
থাকি নদ! পরম্পরে করে আকর্ষণ; 
উত্তাপ আলোক প্রায়, জীবনেতে মিশে যায়, 
সাধিতে তোমার কার্য্য, করে আত্মসমর্পন । 
আর কি অভাব রবে, দুই হস্ত এক হবে, 
দুই হৃদয়ের বল এক পথে প্রবাহিবে 
জাহবী-বমুনাআোত,। মম হয়ে ওতঞ্রোত, 
অনস্ত পুণ্য-নাগ্ররে হইবে মগ্ন | 





(সাধারণ ব্রহ্ম মন্দিরের ভিত্বি-স্থাপন উপলক্ষে ) 
রাগিণী মল্লার--তাল আড়াঠেক1। 
এস এন এন আজি, শুভদিনে শুভক্ষণে ; 
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে নব বন্ধুগণে । 
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আর কি বিলম্ব নয়,। হেরিতে বে পুণ্যালিয়, 
পুজিব যেখানে সবে, নিত্য সত্য ননাতনে ? 

হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়, 
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে ? * 

'পঙ্গুতে লঙ্ঘয়ে গিরি”. এই মহবাক্য ল্মরি, 
সাহসে নির্ভর করি, এন সবে প্রাণপণে 

শীন্র কর আয়োজন, সপি দেহ প্রাণযন, 
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সংকুল্প-সাধনে ; 


পরক্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বার পত্তন করি, 
পবিত্র ব্রহ্ষ-মন্দির উটাও হে উঠাও গগনে । 
এ পুণ্য-নিকেতনে, দেখিব প্রেম-নয়নে, 


সংনারে স্বর্গের শোভ। বড় আশা আছে মনে ॥ 
এন তবে এল ভাই, বিলম্বেতে কাধ্য নাই, 
শুভ আশীর্বাদ চাই, দীননাথের প্রীচরণে | 


সী স্প্্্পিস্পি্ 





রাগিণী মূলতান--তাল একতাল! 


একি হলো জননি ; , আমায় করুণ। 
করমা করুণা-রূপিণি। 


অজ্ঞান আধারে স্বার্থের ছলনে, 
প্রবেশিলাম বিষম বিষয়-বিষ-বনেঃ 

আমারু শয়নে ম্বপনে, বিষে দহে প্রাণ, 
কিব। দিব! রজনী। 


চা 
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(মাগো) তোমার প্রেমরাজ্যে, তোমার প্রেম-কার্যে, 
এসেছিলেম আমি ছুরাশয় ; আমার সঙ্গের 
নম্বল, যত ধন ছিল, কুকর্মে খোয়ালেম সমুদয়; 
পুণাক্ষেত্রে এসে আমি হতভাগ্য, আজীবন শুধু 
করলেম পাপযজ্ঞ ; দুঃখের অনলে, দ্রহিলেম 
সকলে (এখন ) জ্বলে মরি আপনি ! 

আমায় রিপু ছয়জনা, দিল কুমন্ত্রণা, এযস্ত্রণ। 
যাতে ঘটেছে $ তারা মায়াবী ছুর্জন হালিছে এখন, 
আমারে নিধন করেছে ;--অনহায় হয়ে 
সংপার মাঝারে, কাতর প্রাণে ওমা ডাকিগো 
তোমারে » করুণা কটাক্ষে এদাসেরে রক্ষে কর 
দুঃখ-হারিণি। | 

টনি নিত 
রাখিণী মল্লার-_-তাল একতাল!। 

কোথা হে এখন বিপদভঙ্জন, অধম সন্তানে 
কর দরশন। 

রূপ! কল্পতরু হে ভব-কাণ্ডারি, আমি হে 
তোমার কপার ভিখারী, দীনে দয়৷ করি, 
দিয়ে পদতরী, কর বিশ্ননাশ বিস্বিনাশন | 

'মায় অন্ধ করেছেন শত প্রলোভন, . 
ক্রমে ক্রমে ক্ষীণ হলো! হয় মনঃ বিবেক 


৫ 
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বুদ্ধি বল, বিলুগ্ত নকল ( হলো1) বাসনা-অনলদাহে ; 

শেষের সম্বল আছে মাত্র আশী, সম্পদে 

বিপদে তুমিহে ভরগা; এই ম্বত প্রাণে, শান্তি 

বারি দানে, বাচাঁও বাঁচাও ওহে মৃত-সঞ্জীবন। 
আমি এলেম তোমাঁর নামে, সংসার বংগ্রামে, 

এই কি দশা আমার হলো পরিণামে; লজ্জা! 

অভিমানে, জ্বলে মরি প্রাণে, দুঃখে বুর্ু ফেটে 

বায় হে ;_-পড়িত সম্তানে করিয়ে উদ্ধার, ঘুচাও 

ঘুচাও নামে কলঙ্ক তোমার ॥ জ্ঞান কি অজ্ঞানে, 

পিত। তবস্থানে, অপরাধ মম করহে মোচন । 


পন 


* কীর্তন ভাঙ্গ। সুর । 
(আমার) হৃদয়ের কথা, প্রাণের বারতা, 
শোন শোন প্রেমময় ,) 
(আমি) তোমার লাখিয়া, কাঁদিয়া কাদিয়া, 
জীবন করিব ক্ষয়ূ। 
(দীন হীন কাল্গালের বেশে ) 
(নাথ) তব প্রেমবারি, চাহিতে কি পারি, 
অধম পামর অতি ? * 
(কর) এই আশীর্বাদ, ওহে প্রাণনাথ, 
".. তোমাতেই থাকে মতি। | 
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(আমি আর কিছু ধন চাই ন| হে নাথ) 
(ওহে) নিজ গুণে নাথ, মৌরে পিপানিত, 
করেছ করেছ তুমি; 
, (যখন) বেই পিপাগায়, প্রাথ ফেটে যায়, 
বড় সুখে সুখী আমি । 
(তুমি সনকলি জান) 
(জানি) প্রেমিক যে হয়, ওহে প্রেমময় 
যোগানন্দ রস পিয়ে ; " 
(সে যে) পরম পুলকে, নাচে গায় সুখে, 
তোমারে হৃদয়ে লয়ে । 
(নে যে আর কিছু ধন চায় না হে নাথ) 
€ আমি ) অভক্ত ভুর্জবন, প্রেম কিব! ধন, 
জানিনা পাষাঁণ-হিয়ে ঃ 
( কেবল) শ্রীমুখ দেখেছি, অভয় পেয়েছি, 
আছি আশাপথ চেয়ে । 
€( তৃষিত চাতকের মত, ) 
(আমি) তোমার লাগিয়া, কীদিয়। কাদিয়া, 
যদি প্রাণ দিতে পারি, 
'( আমি ) সেই ভাগ্যমানি, ওহে প্রেমমণি, 
যাই গুণ বলিহারি । র 
(পাপীর আর কি সাধ আছে?) 
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( আনি ) হৃদয়-শোণিতে, , নয়ন-বারিতে, 
ধোয়াবো চরণতল ॥ 

€ আমার ) বানন৷ পুরিবে, দুঃখ দূরে যাবে, 
জনম 'হবে,মফল। টু 

(সে দিন আমার কবে হবে!) 


৮ পপ 


'বাউলে সঙ্গীত 
তাল খেম্ট1। * 


এক আজব সহর দেহের ভিতরে ; 
তথায় কত দেশের কত ভাবের মানুষ বসত করে । 
শিরায় শিরায় রক্ত চলে যেমন কলের জল, 
সহর করতেছে শীতল+ কিব! মিউনিসিপ্যাল 
বন্দোবস্ত, মল! নর্দামাতে ঘরে। 
ছুই ঘরেতে গ্যাসের অ্লো, আয়না-মহল ঘর 
করে আলোকময় ঘহর ; আছে নীচে 
দুটো রেলের গাড়ী, এ নহর মাথায় করে । 
মাঝখানেতে বড় বাজার গলি বহুতর, 
তাতে গণ্ডগোল বিস্তর? হচ্ছে আমদানি 
রগানি যত মহাজনের ঘরে । 


২৮৪ 


মিত্রকাব্য। 


উদ্ধে আছে কেন্পু। বড় পাথরের প্রাচীর, 
নয় সে সহরের বাহির ; তাতে জ্ঞানচন্দ্র 
নেনাপতি, ফিরে মন-ঘোড়াতে চড়ে। 

গোটা কত দস্যু আছে কাম ক্রোধাদি, তার! 
পুরাণা কয়েদী; তাঁরা মোহ অন্ধকার রেতে, 
পথে ব্দমায়েনি করে । 

শম দম সহিষ্ণুতা, তিতিক্ষা যত, 
এর! ধর্মেতে রত। এনৰ দাধুর সঙ্গ পেলে পরে, 
কোন ভয়নাই নহরে। 

ইচ্ছা রাণীর রাজ্য বেথা, এমন তার বিধি, 
নেইকো! রাজ-প্রতিনিধিঃ রাণী খাস কামরায় 
বনে নিজে রাজ্য শানন করে। 

বিবেক নামে বিচারপতি পুর এজলাবে, 
আছে হাইকোর্ট বসে; সে যে আদালত 
ফৌজদারী আদি নকল বিচার করে । 

পথিক বলে নেই নহরে গিয়েছিলেম ভাই, 
এমন কোথাও দেখি নাই; এক আলোক- 


মানুষ বিরাজ করে প্রতি ঘরে ঘরে ! 


পপ সপ 
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তাল লোভা। 
দেখেছি রূপ-নাগরে মানের "মানুষ কাচ সোণা ; 
তারে ধরি ধরি মনে* করি, 
ধরতে গেলেম আর পেলেমন1 । 
বহু দিন ভাবতরঙ্গে, ভেসেছি কতই রঙ্গে, 
সুজনের বঙ্গে হবে দেখা গুন! , 
তারে আমার আমার মনে করি, 
আমার হয়ে আর হলো না ! 
নে মানুষ চেয়ে চেয়ে, ফির্তেছি পাল হয়ে, 
মরমে ভ্বলছে আগুন'আর নিবে ন।, 
আমায় বলে বলুক লোকে মন্দ, 
বিরহে তার প্রাণ বাঁচে না! 
পথিক কয় ভেবোনারে, ডুবে যাও রূপ-বাগরে; 
বিরলে বনে কর যোগ-সাধনা ; 
একবার ধরতে পেলে মনের মানুষ, 
ছেড়ে যেতে আর ছিওনা । 


ঙ 


ত্ী সুর, এ তাল। 
আজ আমার প্রেম-নাগরে জীবন-তরী ডুবে গেছে 
এ তরী ভান্বে না৷ আর, ভাস্বে না আর, 
“মাল-কোঠাতে জল উঠেছে। 


২৮২ মিব্রকাঁব্য। 


ডুবেছে জীবন-তরী, উঠেছে তুফান ভারি, 
তরঙ্গ দেখে অঙ্গ কীপিতেছে-; 
ভয় পেয়ে জ্ঞান-কাগডারী দশজন দাড়ী 
অবাক্‌ হয়ে বসে আছে। 

ধ! কিছু বোঝাই ছিল, সকলি ভেলে গেল, 
এ তরী রক্ষা করে (এমন ) কে আর আছে ? 
আমার লঙ্গে ছিল ছয়টা চাকর, 

সাতার দিয়ে পালিয়েছে । 
পথিক কয় ভাল্‌ হলো, মনরে তোর ভাগ্য ভাল, 
আর কেন হাবার মত ভাবিস মিছে ? 
এখন ঝাপ দিয়ে পড় গুরু বলে, 
যা হবার ত। হয়ে গেছে । 





' তাল-__থেম্টা। 
প্রেম-নদীতে দিয়েছি পাতার ; 
এখন দেখিনাকো। কুল কিনার । 
আমি মাঝগাঙ্গেতে পড়েছি এসে, 
'আমার ঝুলি বসন য। ছিল, সব গিয়েছে ভেসে; 
আমি এম্‌নি বেশে গৃহবানে, ফিরতে যে 
পারিনে আর। 


মিত্রকাব্য। ২৮৩ 


আমি নদীর কুলে আলোক দেখেছি, 
আমি আলোক-ধাঁমে যাবে। বলে সাতার 
দিয়েছি? এখন হাবুডুবু খেয়ে মরি, 
কুল ন| পেলে বাঁচা ভ]র! 
পথিক বলে শোন্‌ রে আমার মন, 
আছে আলোক-ধামে মনের মানুষ অমূল্য 
রতন ১ একবার প্রীণগী ভরে ডাক তারে, 
কটাক্ষে নে করবে পার। 





ধ্রস্থর-এী তাল। 
মনের দুখ বলবে। আর কারে ? 
আমায় পাগল বলে নৎসারে ! 

(মিছে পাগল বলে আমারে ) 
ওরে প্রাণের মাঝে পাগল ফেজুন হয়, 
নে ষে ভুলে যায় এই ভবের খেল! কথ! 

মিথ্যে নয়; বে যে স্ানে খেলে নাচে 
কাদে, নয়নে ধরা পড়ে। 
পথিক বলে আমি পাঁগল নই, 
(কেবল) ব্যথার ব্যথী পেলে ছুটো। মনের 
কথা কই; আমায় এই জন্তে কি পাগল বলঃ 
বলি এক কথা বারে বারে? 


মত্রকাব্য। 


আমি নয়ন মুদে যেরূপ দেখতে পাই, 
আমি চোঁক মেলে তা পাই নাকো, তাই 
পাল হতে চাই ঃ আমি পাগল হলে 
প্রাণট! খুলে, ডেকে নিতেম তাহারে । 





-অন্ত সুর-_-তাল খেমটা। 


আমি অপরূপ রূপ দেখেছি, রূপ-পাগরের পারে; 
এ ভুবনমোহন রূপে পাগল করেছে আমারে ! 
আমার মন মানে না, আমার প্রাণ মানে নাঃ 
আমি আর যাবে। না আর যাঁবো। না, 

আর যাবো না ঘরে। 
আমি কাঙাল বেশে, ঘুরে দেশে দেশে, 
আমি প্রেম-নণরে এনে শেষে পেয়েছি তাহারে । 
কেঁদে পথিক বলে, ভেনে নয়ন জলে ; 
আমি প্রাপারানে রাখবে ভরে প্রাণের মাঝারে। 


ধ্রসুর-খ তাল। 


আমায় কাঙাল বলে দয়। কর, হে ভব-কাগ্ডারি ; 
তুমি অধমতারণ, নিলেম শরণ, দাও হে চরণ-তরী। 


মত্রকাব্য। ২৮৫ 


আমার প্রাণের ব্যথা, মনের সকল কথা, 
তুমি হুদয় মাঝে থেকে জান হৃদয়-বিহারি । 
আমি এ সংসারে, পড়ে অন্ধকারে, 
প্রভু দেখিতে না পুই তোমারে, কি করি কি করি!! 
আমি দীন হীন, তুমি সকল জান 3 
আমি আর কিছু ধন চাইন|, তোমার - 

প্রেমের ভিখারী । 
যাবে নকল "দুখ, তোমার প্রেমমুখ, , 
আমি দিবানিশি অনিমেষে দেখবে 

নয়ন ভরি। 





অন্ত স্থুর-_তাল খেমট!। 


বুঝি ভবে এনে কুবাতানে (হায়হায়!) 


ভুবলো। ভরা ; 
একে ক্ষুদ্র তরী তুফান ভারি,*ভেবে ভেবে 
হলেম সার । 


আমার পারের নহায় বন্ধু যে ছিল, 

সে যে আমার দোষে নেশার বশে ঘুমিয়ে রইলে। 
এখন*্হাবু ডুবু খেয়ে মরি, 

দেখিনাকে। কুল কিনার। ! 


২৮৬ মিত্রকাব্য। 


হলো চারি দিকে মেঘের ঘটাঘোর, 
তাতে ভাঙ্গ। নায়ের ভাঙা বৈঠা, হালে 
নেইকে। জোর; আমায় এক! ফেলে গ্রেল চলে, 
সাথের সাথী ছিল যারা ।, | 
পথিক বলে শোনূরে আমার মন, 
যে জন পারের কর্ত! ডাক তারে মুদে 
দুনয়ন; তরী আপনি যাবে ভবের কুলে, 
এঁ নামে কেউ যায় না মারা । 





এ স্থর--এঁ তাল। 
আমার সার হলো এ ভবে এসে (কেবল) কৌপ্সিপর] 
আমার প্রাণের মাঝে প্রাণের মানুষ, ধরতে 
গেলে দেয় না ধরা। 
আমি যার.জন্যেতে হলেম উদাসীন, 
আমি আর কিছু ধন চাই না কেবল 
তারি প্রেমাধীনঃ আমি তারে ছেড়ে এ সংসারে, 
হয়ে আছি জ্যান্তে মরা ! 
আমার প্রাণের মাঝে এসে যে ছিল, 
আমি বল্‌তে নারি কিবা রূপের আলো 
দেখালো ; আমি আধার ঘরে কেঁদে মরি, 
হারায়ে দে নয়ন-তারা ! 


মিত্রকাব্য। ২৮৭ 


আমার প্রাণের মাণিক কোথ! লুকালো, 
আমি কি সাধনে দে রতনে পাব তাই বল? 
€( মনরে ) পথিক বলে নয়ন জলে, 

কেঁদে কেঁদে ভাদাও ধর!। 





অন্ত সুর--তাল খেমটা। 
ভাল একরক্গ ভূমি এ বংনার £ 
এতে দেখছি যত চমৎকার । 
আজ রাজ! জমিদার, কাল ভিক্ষা-পাত্র বার, 
এখন আনন্দ উত্পব রঙ্গ, পরে হাহাকার ; 
আবার এই কান্ন। এই হানি, 
" লোকের তবু এত অহঙ্কার 
এ যে নব দৃশ্য মনোহর,থাকবে ন। ছুই দণ্ড পর, 
যত শ্লীত বাদ্য রং তামা সুখের আড়ম্বর, 
যখন সময় হবে, বব ফুরাবে, 
তখন দেখবে কেবল অন্ধকার । 
পথিক কয় শোন্‌্রে আমার মন, পেয়েছিন 
ভাল আয়োজন, তুমি নাবধানে খেলে খেল 
করিয়ে যতন? নৈলে পট-ক্ষেপণ হলে পরে, 
পাবে অনুযোগ আর তিরস্কার । 





২৮৮ মিত্রকাব্য। 


অন্ত স্থর--তাল একতালা। 

ওরে অবোধ মন আমার, 

প্রেম-ধামের পথে বসে, ভাবছ কিরে আর ? 

খেলে অনার ধুল-খেলা,ক্রমে হলে৷ অনেক বেলা, 
দিন গেলে সন্ধ্যা হলে, হবে রে আধার সম্মুখে 
তোর আশা-নদী, (তাতে ) দিতে হয় সাঁতার । 

একবার যদি যতন করে,যেতে পারিস প্রেমনগরে, 
দেখবিরে ছুই নয়ন ভরে, শোভা চমৎকার ; 
দিব। নিশি মিলে সেথা আনন্দ-বাজার | 

প্রেমনগরের কর্ত। যেজন, করে নে যে প্রেমের 

দ্াদন, 

পথিক বলে কাঙাল বেশে; থাকবিনারে আর; 
বিনা মূলে বেচ্বি জিনিষ (হবে) শত গুণ ব্যাপার | 





অন্ত স্থর-্তাল রূপক । 
আমার নয়ন-মণি, নয়ন পানে চেয়েছে । 
উহার রূপেতে ভুবন আলো! করেছে! 
কিষ। অপরূপ মরি মরি, নয়ন ফিরা”তে নারি, 
_নহচরি গো ঃ আমার অন্তরে পরশমণি লেগেছে ! 
আমি এঁ রূপ আর ভুলবো না, 
আর ঘরে রধো! ন//-_ 


মিন্রকাবা। ২৮৯ 


আমার নিবান প্রাণের আগুন, আজ হতে 
স্বলছে দ্বিগুণ, সহচরি গো, যে সে কটাক্ষে 
আমায় পাগল করেছে । 





অন্য সথর__ভাল খেমট1। 
যোগী সাঁজায়ে দে, আজ আমারে ; 
( আমার ) মন মানে না প্রাণ মানে না, 
থাকবে না আর এসংসারে ৭ 
ভাল করে মুড়িয়ে মাথু 
€আমার) অঙ্গে দে রে ছেড়া কাথা; 
ও পাপ নতসারের কথা, 
এ কথা আর বলোনারে। 
( মেখে ) বৈরাগ্য-বিভূতি অঙ্গে, 
€ আমায়) প্রেমের ঝুলি দে.রে সজে ; 
দীন হীন কাঙ্গালের বেশে, 
মেগে খাবে ঘরে ঘরেণ 
যার জন্যেতে প্রাণ উদাসী, 
( হবো.) তারি তরে বনবানী; 
(আমার) প্রাণের মানুষ হারিয়ে গেছে, 
“প্রাণের ব্যথা বলবে! কারে! 





২৯৪ মিত্রকাব্য। 


রামপ্রসাদী সুর। 
মনরে বিলাতে যাবিঃ 
তুই কি সাধ করেছিস, নাহেব হবি ? 

“নাত সমুদ্র তের নদী” পার হতে মন পারি যদি ; 
তোরে যা বলি তাই করিন,নৈলেরথা কুল-মান খোয়াবি। 
পরীক্ষা তোর পদে পদে, কখন ক! পড়ি বিপদে; 

ওরে তত্বজ্ঞানচী সীধন হলে, বারিষ্টারের সনদ পাবি। 
পাপ পুণ্যে দ্বন্দ অতি,(করিন) বিবেকেরে বিচারপতি; 
আর বৈরাণ্যটী বায়ুন৷ নিয়ে হুুরে বক্তৃতা দিবি। 
কি খাবি বিলাতে যেয়ে,তাও কি তোরে দিব কয়ে? 
(ওরে)অহঙ্কার-বলদের মাথা, প্রেমের তেলে ভেজে খাবি। 





ওস্থুর। 

মনরে তোমার বিদ্যে কত; 

আমি দেখে গুনে বুঝলেম না তো। 
প্রবেশিকার কালে রে মন, ছিলি দিব্য ফুলের মত, 

শেষে অল্পকালে বিয়ে হয়ে, 

একেবারে হলি হত। 
নাহিত্য কি গণিতাদি বাল্যকালের পাঠ্য যত, 

এঁ সব পড়া বিদ্যে ছেড়ে দিয়ে, 

বৃন্ষ-বিদ্যায় হওরে রত। 


মিত্রকাব্য। ২৯১ 
শীগৌরাঙ্গের দেশে খিয়ে শাস্ত্র তন্ত্র পড় যত; 


তাতে অর্থ খ্যাতি পেতে পার, 
পরমার্থ পাবে না তো । ক 





ঙ 


ঁস্থুর। 


তোর নাম কিরে কাচা সোঁণ। ? 
তুই যৈ অষ্ট ধাতু রাৎ মিশানা.! 
সোণ। কিরে শক্ত এত,ভক্তি-নোহাগণ্য় গলে না ? 
একবার বিশ্বাসের আগুনে পড়ে, ব্রহ্গাগ্রিতে 
গলে যানা। 
তামা কাসার মিছে আশা, সোনার রং ত স্বলে 
বায় না; আছে স্ৃত্যুশয্যা। কষ্টি-পাথর,ঘষ লে পরে 
যাবে জান! । 
পথিক বলে শোনরে ও মন, জেতের বিচার 
আর করে৷ নাঃ যত ধর্ম “পথের যাত্রী, তাদের 
নুপুর হয়ে লেগে রওনা । 





* শ্রী সৌভাগ্য, গৌরাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ । 


মিব্রকাব্য। 


রামপ্রসাদী স্থর। 
থাকবেনা আর জমিদারি; 
আমি এ ভাবনা ভেবে মরি। 
পাঁচ গ্রামেতে দশজনাকে করেছিলেম 

পাটোয়ারি ; তারা হুকুম তামিল করে না কো, 
করতে চায় কেবল বাটপাড়ি। | 

অশাননে 'প্রজাগুলি হয়ে গেছে স্বেচ্ছাচারী, 
তার! হাল বকেয়! খাজন। দেয়না, করছে কেবল 

জুয়াচুরি। 

ছয়জন! এয়ারের সঙ্গে রঙ্গ করলেম দিন 
ছুই চারি; আমি নদর মফঃনলেব খবর 
নিলেম নাকো হেল৷ করি | 
মন! বেটা নায়েব ছিল, তফিল ভেঙ্গে করলো! চুরি , 
সে যে আপন! জামিন আপনি ছিল, বল তারে 
আর কি কাঁর? 

লাঠের কিস্তি নিকট হলো, কালের হাতে 
কালেক্টরি ; কেবল বিত্তনিলাম করবে না কে 
মারবে পিঠে বেতের বাড়ি । 

পথিক বলে রাজার রাজ মহারাজা দয়াল হরি, 
(ও) তার দোহাই দিয়ে পড়ে থেকে! রক্ষ। করবেন 

দীন-কাগ্ারী। 


ক 


মিত্রকাব্য। ২৯৩ 


রামপ্রসাদী সুর। 
কাজ নাই আমার গৃহ-বাসে ঃ 
আমি দব খোয়ালেম ঘরে বনে। 
মাতা আমার মহামায়া, পিতা আছেন নিরুদ্দেশে , 
ঘরে কুচিন্ত! কুটিল। জায়, খেটে মরি তারি বশে। 
যা হবার তা হয়ে গ্রেছে,শোনরে ওমন সর্ধনেশে , 
এখন বৈরাগশ্যবিভূতি মেখে, গুরু বর্লে চল বিদেশে । 


পথিকবলে ভাবন! কিরে, চল্‌ যাই,একবার ভক্তির 
দেশে, 

যদি প্রেমের ঘাটে ডুবতে পারিস, মনের মানুষ মিলবে 
শেষে। 





ধস্থুর। 
মনরে কেন নিরাশহলি? ৪ কাজের কথা তোরে টি 1 
এসে কিরে শক্তির দেশে, শৃক্তিশুন্য হয়ে গেলি ? 
একবার কাটা ফুটে কমল তুলে, শক্তির পদে দে অঞ্জলি। 
মনোবাঞ্ণ পুর্ণ হবে, সাহন খয্গ নেরে তুলি, 
একবার নহিষ্কুতার হাড়ঁকাঠে" তোর মন পাঠাটা দেরে 
বলি। 
যে বর ইচ্ছা! সে বর পাবি, পথিক বলে, শোনরে*বলি 
নে যে শান্তষ হয়ে দেবত। হয়, (যে জন) মহাশক্তির 
বলে বলী।' 


৯৪ 


মিত্রকাব্য। 
অন্ত স্থুর, তাল থেমট|। 


সেই এক দিন আমি দেখেছি তারে; 

থে দিন হৃদয়-পুরে বনেছিলেম, 
এ আশ! নদীর পারে । 

আর্‌ নয়নে দূরে থেকে দেখেছি যেরূপ, 
নেযে অতি অপরূপ; 

জিনি কোটী চন্দ্র মুখের শোভা, . 
কত শান্তি-সুধা ক্ষরে ! 

কূপা-কল্পতরু-তলে মিলে সখাণণ, 
নবাই করিছে রমণ; 


( দেখলেম ) তার মাঝেতে নে হ্রিভগ, 


(আহা ) কত রঙ্গ রুরে! 
পথিক বলে চল চল হৃদয়পুরে যাই, 

যদ্ধ সেরূপ দেখতে পাই, 
রাখবে! প্রাণ-পুতলি করে তারে, 
(এই) প্রাণের মাঝারে। 


(পা 


অন্থ সুর--তাল একতালা। 
অনর্থক অবোধ গোল করোনা ; 


কিসের ক্ষুধা কিনের ভূষণ শোনরে মন। ? 


মিত্রকাবা। 


ওরে হলে ক্ষুধা-জ্ঞান, ,শোনরে অজ্ঞান, 
জ্ঞান-কুণ্ডে কেন স্নান কর নাঃ 

হলি ক্ষুধায় অবশ, এ কিরে অলন, 
তত্ব ফলগি কন পেড়ে খানা ? 

এই ভবের বাগান, বড় সুখের স্থান, 
পথিক বলে, তবু ভেবে বাঁচনা ঃ 

তুলে ভক্তি-পম্মফুল, শোনরে বাতুল, 
শান্তি-সুধা কেন পান কর ন/? 

পিতার কত ধন, জানিন, নারে'মন, 
চক্ষু থাকৃতে বুঝি হলি কানা ? 

কত সদাব্রত, তার, নদ নুক্ত-দ্বার, 
তবু অনাহার, € ধিক) মরে যা+না ! 


পাপ 


অন্ত স্ুর--তাল খেমটা * 


পড়েছিন কি ভুলে মনু এফে ভবে, 
দিন কিরে তোর এমনি যাবে? 


হাবা তোর মাটির দেহ, মাটির গৃহ, 
মেটে হাড়ি সব পড়ে রবেঃ 
তখন তোর প্রাণের দুখে, মলিন মুখে, 


নয়নে ধার। বহিবে। 
২৫ 


২৯৬ মিত্রকাব্য । 


মনরে তোর কপাল মন্দ, মোহে অন্ধ, 
ভাল,মন্দ আর বুঝবে কবে? 

যারে কও আপন আপন, রে ভোল। মন, 
ভাঙলে স্বপন নবু পালাবে । 


হয়েছ চালাক হন্দ, গণে চৌদ্দ, 
সাতে পাঁচে কি মিল পড়িবে? 
খেয়েছ আপন আখি; ধুলায় ঢাকি, 


পরকে ফাকি দিবে ভেবে! 

পথিক কয়,.শোন্রে ওমন, হারাণ রতন, 
পেতে যদি চাঁওরে ভবে; 

তবে সব সাধুর দাথে ভক্তির ঘাটে, 
রূপ-নাগরে ডুবৃতে হবে। 

ডুবে সেই রূপ-নাগরে, রূপের নীরে, 
তন্বায় পড়ে থাকৃতে হবে; 

পেলে নেই অমূল্য ধন, রে ভোলা! মন, 
মানৰ-জন্ম সফল হবে । 





বাউলে স্ুর--তাল খেমটা। 
ভোলা মনরে আমার, ভোলা মন রে॥ 
ভবের কাগারী হরি জানলিনে কেমন । 
যে জন্যে ভবে এলি, নে কথ! ভুলে রলি, 


মিত্রকাব্য। ২৯৭ 


কি কর্তে কি করিলি, ভাবলিনে কখন রে 
যখন মাচীর দেহ হবে মাটি,ওমন এই কথাচী জেনে! খাটি, 
শেষের সম্বল কেবল সেই হরির চরণ। 
নে হরি সঙ্গে থাকে, চোকে না দেখি তাঁকে, 
প্রাণেতে ষে জন ডাকে, পায় নে দরশন রে, 
(ওরে) যার হুকুমে পবন চলে, মাটি ফেটে মোঁণ! ফলে, 
জলেতে আগুন জ্বলে, সেই হরি সে জন । 
যাগ ধজ্ঞ, বলী ব্রত, ন। বুঝে,কচ্ছে! যত, 
সে হরি মানুষ নয়তো, কর্ব্নে! গ্রহণ:রে ঃ 
পথিক বলে শোন্‌রে মনা, তুই নাধু জনার মঙ্গ নেনা, 
প্রেমের সাধন! বিনা, মিলে ন] দে ধন। 





তাল খেমট।। 
মন রে তোর ভ্রম গেল না) 
তুই আসল কথা কি বুঝলি না। 
মুদলে আখি সকল ফাকিঃজেনেও কি তাই জানন। ? 
তুমি জেগে ন্বপন দেঁখ্ছো। রে মন, 
এই কি তোমার বিবেচন1 ! 
শান্ত্রবাক্যে নেইকো। এক্য, মোক্ষ-ফল তাতে পাবেনা; 
একবার হুদ-কুটীরে আলে। করে, 
মনের মানুষ খুঁজে নেনা। 


২৯৮ . মিত্রকাঁব্য। 


মক্ক। কাশী ন্দাবনে বিরাজ করে একই জনা + 
কাজ কি তোর তীর্থ বাসে, ঘরে বসে কর্ণেরে 
তার উপাসনা । 
এক দিন যে দেখেছে সেই অরূপরূপ কীচা নোগা; 
তার চিত্ত পটে লেগে আঁছে,নয়নে আছে নিশানি। 1 
ভক্তি-নদীর উপকূলে, বদে কর যোগ-সাঁধন!ঃ 
পেলে বেই ব্রহ্গানন্দ, যাবে সন্দ, চক্ষু পাবে অন্ধ জনা । 
দিনে দিনে দিন গেল মন,এমন দিনতো৷ আর পাবেনা, 
এখন পথিক বলে, থাকৃতে সময় সাধু জনার সঙ্গ নেনা। 





ফিকিরটাদের নুর। 
আমার মন নেশার বশে, হারিয়ে দিশে, 
আনল কথা বুঝি লি নারে। 
জান্‌লিনে পরমার্ধ আত্ম-তত্ব, 
মত্ত আছ অহঙ্কারে 
ভাব তাই তোমার মতন, মানুষ-রতন, 
কেউ বুঝি নাই এ সংসারে | 
থাকৃবেন। ছুনিয়াদাঁরি, বাহাদুরি, 
দ্রিন ভুচারি গেলে পরে, 
মনরে তোর টাকা কড়ি, জমিদারি, 
হাকিম ণিরি থাকৃবে নারে। 


মিত্রকাব্য। ২৯৯ 


জন্মেছ উচ্চ কুলে, আছ ফুলে, 
বিষম ভূলে আছ পড়ে; 

দেখ নব ক্ষুদ্র লোকে, ম্বণার চোকে, 
ডেকে কথ। বলনারে । 

এই কি তোর বিবেটনাঁ, শোন্‌ রে মনা, 
পর-ভাবনা আপন ঘরে ; 

যার তোর পিতার ছেলে, পথিক বলে, 
তাদের তুই চিনূলি.নারে! 

যিনি এই জগণ্, পিতা, প্রেমদাতো, 
প্রেম বিলাচ্ছেন ঘরে ঘরে ; 

থাকৃবে না ভদ্রাভগ্র, মহন ক্ষুত্ত্ 
বামন শুন্র তীর বিচারে ্ 

চেয়ে দ্যাখ্‌ রক্ত মাঁংন আসছি চর্ম 
নকল সমান সব শরীরে , 

বিধাতার বিধি এমন, তপন পধন 
অমান সুযোগ দেয় বারে । 

যে আপন কর্্দগুণে, ধর্ম জ্ঞানে, 
বড় হয় রে এ সংদায়ে; 

ভারেই মন আদর কর, শিরে ধয়, 
জেতের বিচার করোনারে । 


নত 


৩০5 মিত্রকাবা। 


প্রেম-সহঙ্গীত । 


০৫ 
4 


রাগিণী বারোঁয়া--তাল ঠুংরি। 


ভালবাসা জানি না কি ধন; 
মনের মানুষ আমার, হলো না সে জন! 
সংসার-সাগর-কুলে, পায় কেহ বিনা মূলে, 
সাধনের ধন সেই পরশ-রতন.. 
কেহ প্রাণপণ করি,  ভানায়ে জীবন-তরী, 
ন। পেয়ে কুল কিনারা, হইল মগন ! 





রাগিণী'লুং ঝি'ঝিট, তাল একত।লা । 
ভুলিব কেমনে, সে বিধু বদনে ? 
হৃদয়-শোণিতে, নয়ন-বারিতে, 
পুজিয়াছি যারে চিতে, বদি ষোগ-ধ্যানে । 
সাধ ছিল মনে, সে জীবন-ধনে, 
রাখি যুগ বুগ ভরি, নয়নে নয়নে! 





রাগিণী ভৈরবী (জংল1 )--তাঁল আড়|। 


 ম্বপপনে দেখেছি আমি, হৃদয়ের প্রিয় ধনে ঃ 
যার তরে দিবা নিশি, ধার! বহে দ্ধ নয়নে ! 


মিত্রকাব্য। ৩০৪ 


অকলঙ্ক শশীমুখী, ছল ছল করি আঁখি, 
করেতে কপোল রাখি, বসেছে অধোবদনে | 
দারুণ বিষাঁদ-ভরে, বচন নাহিক সরে, 


কম্পিত অধরে একবার চেয়েছিল এ নয়নে । 
এই মাত্র বলেছিল ': *্প্রাণনাথ বল বল, 
কত কাল আর এ দুখিনী দগ্ধ হবে এ আগুনে ॥ 


৯ 





* রাগিণী &--তাল প্র 


কি বলে বুঝাবো আমি, হৃদয়ের ভালবান! £ 
কারে কবে এ যাতনা, কে বুঝিবে এ দুর্দশা ! 
ইচ্ছ। হয় গুত্ণভরে, “প্রিয়” বনে ডাকি তারে ; 
্বার্পরতাতে পূর্ণ মানুষের পাঁপ-ভাষা । * 
এক মুখ দিলা বিধি, মে দুঃখে দহিছে হৃদি, 
পাইলে অনন্ত কণ্ঠ, পূর্ণ হতে! মনের আশ। ৷ 





রাগিণী ঝি'ঝিট--ঠতাল আড়া। 


বড় সাধ লুকাইয়ে, ভাঁলবান। করিদান 

তুমি আমায় নাহি দেখ, আমি তোমায় ন'পি প্রাণ । 
হৃদয়ের থাল ভরি, তোমার নম্যুখে ধরি ঃ 

নয়নে নয়ন দিলে, হয়ে যাই হতজ্ঞান। 


চি 


৩৪২ মিগ্রকাব্য। 


ইচ্ছ। হয় থাঁকি দূরে, স্থতি মাত্র সার করে, 
হৃদয় মন্দির মাঝে বনাইয়ে করি ধ্যান। 

তবে যে দেখিতে চাই, বুঝিতে ন! পারি ছাই, 
পিপানায় স্বসে কেন, পোড়া আখি মন গাণ ! 





শ্রীরাগিণী ঁ-তাল। . 
আমার মনের কথা, কলি রহিল মনে » 
জানায়ে যে হবে! নুখী, হলোনা তা এ জীবনে । 
যখন তোমারে পাই, এ মুখপানে চাই, 
আপনা ভুলিয় যাই, কিছুই থাকেনা মনে । 
তোমায় হারাই যদি, ছুঃখানলে দহে হুদিঃ 
কণ্ঠরোধ হয়ে থাকে, ধার! বহে চুনয়নে। 
_ প্রেমাকুলে কেন বিধি; দেয় দুঃখ নিরবধি? 
ভালবাসা আছে তার ভাষা নাই কি কারণে! 





রাঁগিণ পাহাড়ী__তাল আড়া। 
তুমি ভালবাস বলে, আমি কিগো ভালবানি £ 
তাই কি তোমার তরে, প্রাণ কাদে দিবানিশি ! 
নুধাংগু নহত্র করে, পুষ্পে আঙ্গিন করেও 
'কুম্থুম-সৌরভে কভু সুধাৎগু কি অভিলাধী ? 
তুমি যদি সুখে থাক» মনে রাখ কি না, রাখ, 
সুখ দুঃখে যথখ। থাকি, আনন্দ-নাগ্ধরে ভানি ॥ 


মি্রকাব্য। ৩৩ 


দিতে চাই ভালবানা, দিয়ে নাহি পুরে আশা ? 
অবোধ বালিকে তুমি, বুঝিবে কি দুঃখরাশি ! 





রাগিনী তাল শ্র। 

কেন গিয়েছিলেম "মামি, সেই যমুনার পারে 
কেন দেখেছিলেম আমি, সেই প্রেম-প্রাতিমারে ! 

সেই মুখ সুধাকর, সে নয়ন-ইন্দীবর, 

সেই প্রেমময় ছবি ভুলিতে যে পাঁর নারে ! 
দেখেছিলেম দেখেছিলেম, কেন মনে প্রেখেছিলেম ? 
রেখেছিলেন রেখেছিলেম, কেন প্রণণ-দিলেয় তারে ! 

সে এমন প্রিয় ধন, কিব] ছার এ প্রাণ মন 
এমন কে আছেঞ্তারে ন! দিয়ে থাকিন্তত পারে! 


০ 


রাগিণী সাহান।--তাল জৎ। 
সাধে কি গ্রোলাপ ফুলে আমি ভা্‌লবাঁণি সই, 

আমার মনের কথা, শোন্‌ সখি তোরে কই। 

আমি যারে ভালবাপি, তার স্ব স্ব হাসি, 
নুধাংথু-কিরণ-নম। মাঝে মাঝ পড়ে খসিঃ 

দে অমূল্য ধন পেয়ে, চির পিপানিত হিয়ে, 
গুবিবী হৃদয় মাঝে, রাখে সখি লুকাইয়ে 

সে হাদি জমাট হয়ে; ধ্রাবক্ষ বিদারিয়ে, 
বাগানে গোলাপ রূপে ; ফুটে ফুটে উঠে ওই । 











৩০৪ 


যিত্রকাব্য। 


বিবিধ সংগীত। 


এ 





রাগিণী ঝি'ঝিট--তাল আড়া। 


একি অপরূপ হেরি হিম-গিার কলেবরে , 
মোহিত নয়ন মন বচন নাহিক সরে! 
অনন্ত ভাণ্ডার সম, স্তরে স্তরে অনুপম, 
অমূল্য রতন-জাঁলে কে সাজালে গিরিবরে ? 
শিরে শোভে জটাভার, তাহে কিরণ-বিস্তার, 
শারদ চন্দ্রিমা যেন যোগীন্দ্রের শিরোপরে । 


কটিতটে মেঘ-বাস, বিজ্রির পরকাশ, 


যেন দীপ্ত চন্দ্রহান বীর-অঙ্গে শোঁভ। করে। 
এমন কঠিন দেহ, আহা মরি কিবা স্বেহ; 
ধন রত্ব ফুল পুষ্ দেয় জীবে থরে থরে। 
মানব সম্তানগ্রণ করিতেছে বিচরণ ; 
জনকের বক্ষে যেন শিশুগণ ক্রীড়া! করে । 
বল বল গিরিবর, ভাব কারে নির্ভর ; 
করে প্রেমে শতধারে নয়নের জল ঝরে? 


মিত্রকাব্য। ৩০৪ 
আগমনী । 
রাগিণী ভৈরবী--তাল আড়া। 


এন এস এন বঙ্গে, দশ ভূজে ত্রিনয়নি ঃ 
শক্তিরূপ! শ্যামা তুঙ্সি,' তার! ত্রিগুণ-ধারিণি। 
লহ লহ হে ষোড়ষি, শঙ্খ বজ্ত ত্রিশুলাসি ? 
ছেদ ম৷ কল্ষরাশি, রণরঙ্গ-বিললাসিনি। 
হর শোক হের তাপ, হর দুঃখ হর তাপ। 
করুণ৷ কটাক্ষপাতে, হর হর-ম'নমোহিনি | 
কি বনস্তকি শরদে, চন্দন কৌকনদে, 
পুজিব যুগ্বল পদ, এম ম| বিপদ-নাশিনি | 


০ 


(লর্ড রিপণকে বিদায় কালে) 
রাগিণী ঝি'বিট--তাল অনভাঠেকা। 


ধন্য ধন্য ধন্য আজি, ধন তুমি হে রিপথ; 
ভারতের ঘরে ঘরে তোমারি গুণ-কীর্তন ! 
কোটী কোটী নারী নরে, যারে আশীর্বাদ করে, 
দেবের বাঞ্ছিত আহা) তার সে পুণ্য জীবন্ন। 
কোটীশ্বর হয়ে তুমি, ছেড়ে প্রিয় জন্মভূমি, 
"এদেশের হিতব্রতে, করেছিলে আগ্মমন ॥ 


৬০৬ মিত্রকাব্য। 


ধীর তুমি ধর্্-মতি, উদারচরিত্র অতি; 
শিখালে যে রাজনীতি, ধরা মাঝে অতুলন। 
সাম্যমন্ত্রউচ্চারণে, কাপাইলে দৈত্যগ্রণে ; 
তবশিরে পুষ্পবষ্টি করিবেন দেবগণ। 
হতন্তরশান-বিধি, . করেছ যে গুণনিধি, 
ভারতে সুখের ভিত্তি করিয়াছ সংস্থাপন ! 
তোমার গুণের কথা, হৃদয়ে রহিল গাঁথাঃ 
ভুলিবেন! দীন কবি, তব প্রণন্ন বদন । 
থেকো থেকো মুখে থেকো, ভারতেরে তুলোনাকো ; 
আমাদের মনে রোখো, এই মাত্র আকিঞ্চন। 
ধর্দদের হউক জয় ; বিধাতা মঙগলময়, 
 চিরন্ুখশাস্তি তোমায় করিবেন বিতরণ | 


মি 


(বাল বিধবার উক্তি) 
রাগিণী--তাল একতাল|। 


ভারত শ্মশান মাঝে, আমি রে বিধবা বাল; 

1বষের মূরতি ক'রে, বিধি আমায় পাঠাইল। । 
জানিনে কেমন পতি, মনে নাইরে নে মূরতি ॥ 

তথাপি যুবতী হয়ে, পেটে অন্ন নাই দুবেল|। 


মিত্রকাবা। ৩৪৭ 


বিবাহ কি তাঁও জানিনে, কেবল"মাত্র পড়ে মনে, 
আনিচ্ছাতে শৈশবেতে খেলেছি এক দুঃখের খেল! । 
পিতামাতা নিদয় হলো,, পরের হাতে স'পে দিল ; 
ছি'ড়ে নিয়ে কোমল কলি, কণ্টকে গাথিল মাল| ! 
না বুঝিলেম ভালবাসা, নাহি সুখ নাহি আশা ! 
কারে কবে এ দুর্দশা, কে বুঝিবে ফর্স্থালা ? 
নিদারুণ দেশাচাঁরে, গেল ভারত ছারে খারে; 
পাপিষ্ঠ ভারতবানী, পাঁষাণ হয়ে না, দেখিলা ! 


সপ নী পপ 


(মমাজের নীচত1 ও কপটতা লক্ষ্য ক্রি ) 
রামগ্রসাদী সুর--একতাল]। 


অবাক করে স্ুয়াচোরে ৫ 
গেল সোনার বাঙলা,ছারে খারে। 
ভালমানুষ হতভাগ্য, বিজ্ঞ হয়ে অন্নে মরে ; 
আবার সোনার দরে রাৎ বিকোচ্ছে, 
কেবল বিজ্ঞাপনের জোরে। 
কেহ ফুলায় ভটাচার্, ললেচ্ছের অধিক কার্য করে; 
আবার মাথায় রাখে হজ মি টিকি, 
কেবল ফাঁকি দিবাঁর তরে। 


৩৮ মিত্রকাব্য। 


কেহ হলো! রাজনীতিজ্ঞ, দুই একট! বক্ত.তা ক'রে , 
আবার কেহ হলে। দেশের বন্ধু 
গালি দিয়ে ইংরেজেরে | 
কেহ হলো ভক্ত নাধু অকথ্য ভণ্ডামি করে? 
ওদের স্বার্থ বটে পরমার্থ, 
£ অর্থ পেলে সকলি করে। 
আশ্চর্য্য এক দলাদি, ক্ষুদ্র নাহিত্যের বাজারে , 
তাতেই কেহ,হলো কৰি-শ্রেষ্ঠ, 
অবিকল তরজমা করে । 
কেহ করে বিদ্যা প্রাকাশ,দেশছেড়ে দেশ দেশাস্তরে 
“ আবার উপাধি হয়েছে ব্যাধি, 
কত অবিদ্বানের তরে। 
" কেহ হলে! রাহে স্থুবো, রীতিমত সেলাম করে 
আবার কেহ হলো রাজা নবাব, 
* বড় বড় খানার জোরে । 
আদল কথা ্থারথনিদ্ি, দুষ্ট বুদ্ধি ঘরে ঘরে ; 
যখন মময় হবে নব বেরবে, ] 
ৰ ১ এসময় তে। থাকৃবে নারে। 


৫৭ 










সম্পূর্ণ । 


খ 
বিশেষ দ্রেউব্য। 
অনবকাশ বশতঃ প্রফ দেখিবার ক্রুগীহেতু কতক- 
গুলি বর্ণাশুদ্ধি রহিয়াছে, পাঠকগণ ক্ষমা করিবেন। 
যে সকল স্থল অর্থবোধের ন্যতিক্ম ঘটিতে পারে, 
নিন্গে কেবল তাহারই উল্লেখ কর! গেল।' 
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